£সীভা-ক্কান্য ? 
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৪.2 


সাহারা স্বর্গধামে ভগবানের সারপ্য লাভ করিয়াছেন, 
 সবীহাদের লেহ হইতে শৈশবে বঞ্চিত হইয়া! সমন্ত্র জীবন 
ঃখময় হইয়াছে, বহার আমার পরমারাধা 
দেবতান্মরূপ, সেই পুজপাদ 


৬ পিতৃ ঠাকুর 
ও পুজ্যপাদ 
৬ শশুর ঠাকুরের 
ভাহাদের জ্ঞানহীনা কণ্া করুক 
.. এই গ্শ্থ 
উৎসর্গাক্কৃত হইল। 


শৈবলিনী টি. 





ণ্ত 


গীতা-কাব্য। 





শ্রীশৈবলিনী দেবী অনুবাদিত। 


কলিকাত!1। 
২৫ নং পটলভাঙগা সীট, জরস্তী-ঞ্রেসে 
কে) পি, চক্রবর্তার ঘার1 
মুদ্রিত। 





১৯০১। 
মূল্য ১৭ এক টাকা। 





ল্বিভভাস্পজ্ম। 
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নিগুঢ় গীভাতত্ব উদ্ঘটিন কবা সামান্য সাধনার কার্য 
নহে। ভগবানের অভিন্নহথদয় আভ্জুন উপযুক্ত স্থানে ও 
উপযুক্ত সদমে স্বরং ভগবানের মুখে শ্রাবণ করিয়াও যাঁহ। 
তধিক ক্ষণ ধারণ করিতে গারেন নাই, তাহ! যে প্রাকৃত 
মানক-বুদ্ধির অভীত, ইহা! বল! বান্্যু। গীতার নিগুঢ 
তব ছাড়িয়া দিলেও, ইহাতে ও!কৃত-জন-বোধ্য যে সাঁধা- 
রণ নীতিটুকু আছে, ভাসা গ্রহণ ও থারণ করিলে আ।ম।- 
দের গঙ্ষে যথেষ্ট লাত। খাঁহারা সুল গীতা গড়িয়। সে 
নীতিটুকু গ্রহণ করিতে অক্ষম, তীহাবা এই আনুবাদ 
পড়িয়া মহোপকার লাঁভ করিবেন। কে।মল অবলা-হদয়ে 
গীতার ভক্তিযোগ ও কবিত্ব কি মধুবভাঁবে প্রতিফলিত 
হয়, এতৎপাঠে ত1হাও বুঝিতে গারিবেন | 

ভক্তি, পবিত্রতা ও মবনতার আধার--একটা হিন্দু- 
মহিলার নিজের যত্বে যতটুকু আশা করা বায়, এই 
অনুবাদ তাহা হইয়ছে। এ মেয়েটা সংখারের সমস্ত 
কর্তব্য এরূপ স্দংষত, নিঃস্বার্থ ও নির্শীলরূগে অম্পন্গ 
করেন যে, উহার গুণে সকলেই মুগ্ধী। আৃতরাঁং গৃহীর 
গীতা-পাঠের কারঞ্িত ফল ইনি লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ 
হু _ ১ 














সি (২) 
নাই। আঁশী করি, ইহার এই সুন্দর পল্ভানুবাদ-পাঁঠে ও 
ইনার চরিত্রের অনুসরণে অন্টেও দাধুজীবন লাভ করিয়া 
ধন্য হইবেন । 
শ্বেতাঁশ্বে কপিকেতনে রথবরে সেনাসমুদ্রোন্তরে 
সীদস্তং পরিমুক্তশস্ত্রনিচয়ং সংশিক্ষয়মর্জুনম্‌ । 
জ্বানং কর্ণ চ ভ্তিযোগমতুলং জীবৈকণিস্তারণং 
ধ্যেয়োহসে ভবভীমবারিধিতরিঃ পার্থেন সার্ধং হরি 

কুরুক্ষেত্র তরদুই সেন।-সমুদ্দরের মাঝে, 

শ্বেত অশ্খে দ্রিব) রথ কপিধ্বজ সাজে 

তদুপরি পরিহরি শস্ত্র সমুদয়, 

উপবিষ্ট ধনগ্রয় বিষগ্র-হদয় ; 

তারে কহিছেন গিনি সর্বব-ধন্ম-সাঁর__ 

জ্ঞান-কর্ম্ন-ভক্তি-যোগ জীবের নিস্তার ; 

সেই ভবসিন্ধু-তরি হরি ভগবান্‌-. 

আভ্ছুনের সনে সদ হৃদে কর ধ্যান। 





কলিকাতা । 
২৫, পটপড়াগ। রী ] শ্রীতারাকুমার শর্মা! | 


চি 





প্রকাশকের নিবেদন। 





. নানা কারণে আগাদের দেশে সস্কৃতের গ্রতি অন্গুরাগ দিন 
দিন কমিয়। আসিতেছে । সংস্কতের আলোচনা কতিপয় শিক্ষিত 
অধ্যাপকের মধ্যে আবদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ফলে 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ণগ্রস্থাদির আদর ও অধ্যাপন] দেশ হইতে” 
একরপ উঠিয়া যাইতে বগিয়াছেণ' শান্তর তত্ব অবগত হওয়া 
দুরে থাকুক, কোন্‌ গ্রন্থে কি লিখিত আছে তাহাও আমাদের 
অনেকেরই 'জার্না নাই। হিন্দুর উতৎরষ্ট ধর্দগরস্থ ভগবদগীতাঁর 
ভগবানের যে সকল অমুতময় উপদেশাবলী নিহিত আছে তথ" 
সমুদরের কিঞিন্মাত্র আভাঁগ সাধারণের বিশেষতঃ রমণীগণের 
সম্মুখে উপস্থিত করাই এই পুস্তকের একমাত্র উদ্দেশ্ত। যাহাতে 
তাহাদের চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয় সেইজন্য কাব্যের ছায়ায় পুস্তক- 
খানি সাধ্যানুসারে যতদুর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হুইয়াছে। 
পাঠকপাঠিকার ধৈর্যাচ্যুতি হওয়ার আঁশঙ্কায় যৌগ-ব্ষয়ক জটিল 
অংশগুল বিস্তারিততাঁবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হয় নাই। 
সংক্ষেপতঃ গীতায় কি আছে, তাহাই তাহারা এই পুস্তকের 
সাহাব্যে অবগত হইলে, লেখিকা তাহার অনেকদিনের শরম সার্থক 
হইল মনে করিবেন। 

পুস্তকখানি যখন প্রথম লিখিতে আরম্ভ করা হয় তখন অত্রস্থ 
সিভিল মেডিক্যাল আফিমার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
বি, এ, মহাশয় বিশেষ উৎসাহ দান করেন। সেই সময়ে তাহার 


৪. র্‌ 














[ও] | 
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উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি সপ্পর্ণ হইতে পাদিত কি না সদ্দেহ। 
অপর আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু অত্্থ জেলা ক্ষুলের হেভ্‌ মাষ্টার 
শ্রীযুক্ত বাবু শশধর সেন বি, এ, মহাঁশর অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 
বিশেষ পরিশ্রম দ্বীকাঁর না করিলে পুক্তকখানির মুদ্রণকার্ধ্য 
এরূপ সুণৃঙ্খলভাবে অম্পন্ন হইবার কোন আশাই ছিল না। 
খুলনা! জেল! স্কুলের প্রধান সংস্কতাঁধ্ঠাপক পুজ্যপাদ পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত দ্বাবকানাথ বিস্তর পত্তিত শ্রীযুক্ত নকুলেশর বিধ্যা- 
ভূষণ ও কলিকাতাস্থ স্টল "কলেজের প্রধান সংস্কতাধ্যাপক 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় অন্থগ্রহ পূর্বক 
পুস্তকথানি আঁন্ভোপান্ত বিশেষ যদ্রপহৃকারে দেখিযা দিয়াছেন, 
এজন্য উপবৌক্ত মহোদবগণের নিকউ আমি অপরিশোধ্য খণে 
আব্দধ রহিলাম। 





খুলন|। 


) জ্বীযোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত। 
৪ঠ] ভাদ্র, ১৩০৮। 





শিিিিশিিিশিপাক 


কক্ছেভি সভ্জ £ টু 


) ঃ 
| ৃ 
ৰ টা ০টি , ০ রী 
স্শ চ্ছ ত 
ৃ / পুষ্ট; 
১ শ্রথম অধ্যায় (অজ্জুনবিষাদ যোগ) "*" ৮ ১৮৯২ | 
£ দ্বিতীয় অধ্যায় (সাঙ্য বোগ ) রর ১ ১৩৮৩৪ ৫ 
তৃতীয় অধ্যার (কর্ম যোগ ) ও .... ৩৫:৪৬ 
; চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞানকর্মীবিভাগ যোগ ) 8৭৫৮৭) 
( পঞ্চম অধ্যায় (কর্মাশত্সান যোগৃ ... ০.৮ ৫৯৬৬1 
ৃ ষষ্ঠ অধ্যায় (অভ্যাস যোগ ) তা ,১৬৭-7৭৮ ৃ 
£ অগ্ম অধ্যায় ( বিজ্ঞান যোগ) ২ 2৯৮৬ 3 
ৃ অষ্টম অধ্যায় (তরঙ্গ যোগ) ১৮৭৯৩ ৃ 
নল মখন অথায় (রাজগুহ যোগ). ** ৪ ৯৮১৯২) 
দশম অধ্যায় (বিভূতি যৌগ ) * ১০ ১০৩-7১১২ 
একাদণ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন) *** ০ ১১৩-প৯২৬ 
দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তি যোগ ) ,* ১২৭--১৩১ 
ত্রয়োদশ অধায় (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্রাবিভাগ যোগ ) ০, ১৩২-১৩৯ 
চতুদ্দিশ অধ্যায় € গুণত্রয়-বিভাগ যোগ ) ,১০১৪০-7১৪৬ 
পঞ্চদণ অধ্যায় € পুরুষোভম যৌগ) ১ 5৮3১৪৭75১৫২ 
যোড়শ অধ্যায় ( দৈধাস্থরসন্পত্তি-বিভাগ যোগ ) .,* ১৫৩--+১৫৮ 
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধীত্রর-বিভাগ যোগ ) ৮ ১৫৪-7৯৬৫ 
অষ্টাদশ অধ্যায় (মৌক্ষ যোগ) ? ০, ২ ৩৬৩++৯৮৫ 
552 টিযানি য়. 









প্রথম আর্ল্যায়।। ১ ই 
1% 
00 0018,7 
পৈন্যাদর্শন । £ ২ 
ধরাই। হে সয়! সুনান 
“কুরুক্ষেত্র ধরমভূমে হইয়াছে সমাগত 
আমার ও পাগুবেব যত সৈম্যগণ, 
কি ইচ্ছা করেছে তার! ? পরশিয়া ধর্মভূমি 
ছেড়েছে কি প্রতিহিংস৷ তাহাদের মন ?*- 





নিও রি 


অথব। তাহারা সেই প্রত্বলিত হিংসানলে 
এসেছে আছুতি দিতে অগুল্য জীবন ? 

দারুণ দৈবের দোধে অন্ধ এ যুগল আঁখি, 
তাই ঝাঁকুলিত হিয়া থাকে উচাটন। (১) 








রঙ নর টু, পা 


৪৬ পল সদ | 
রি্ঠীঞবের -সৈলয-ব্যহ সথসবিদ). ..২ 


[৯ উল সম্সিধানে রা লাগিলা রাঙা -+€২) 
হের.গুরু1 পাখবের সেনা অপ্রমিত$ 





তব প্রিয়তম শিষ্য ধৃদ্যান্ন মহাবীর 
জ্ঞানবান্‌ ছুকুশল জানে সর্বজন, :. :. 
রাখিবারে আপনার বীরকীর্তি ধরাতিলে 
করেছে ছুর্ভেদ্য ওই ব্যুহের স্থজন। (৩) 


এ সমরে পাগুবের যত বীর সমবেত... ; 
হইয়াছে, সে সবার কহি বিবরণ :-7..... :. 
খুযুধান, উত্তমৌজা, বিরাট, ক্রপদ, শৈব্য, । 

 ভীমার্জুন সম সবে যোদ্ধা, অতুধন,1€৪). 





হৃষ্টধেতু, চেকিতান, জন 
পুরজিৎ। কুস্তিভৌজ, মুধামন্থ্য বীর, 
রি ইতর 'আরাজ্গাধুমার অরে. ১ 
বিচক্ষণ টা টিটি. 





০] 








প্রথম অধ্যায়! 


এহেন পাগুকসৈম্য 'আাছে বহু স্ুয়জ্দিত। 
আমার বাহিনী যত শরেষ্ঠ'তষ্ঠতর, ₹. 
দ্বিজৌত্তম 1 সে নকল করিয়াবধব আমি. 
তর অবগতি.তার করির গোর (8)... 


দ্বয়ং আপনি, দেব! আচাধ্য সহায় যার 
কি ভয়. তাহার আর এ তব-ভবনে ? 
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ কুরুকুবস্র্যসম : 
অমিত রিক্রমশালী জানে সর্ববজনে ১. 


সমরবিজয়ী রুপ, অশবথামা, জয়দ্রথ, : :.: 


সোমদত-ুত, কর্ণ, বিকর্ণ স্বজন, শি 
নানা কে সথনিপণ যুদ্ধে বিশদ, দেব |. 
'আগিয়াছে কত শত মহারধিগণ।.(৮) 


নেতার ঘরে দেখ লু নানী ৃ 
ভারতের প্রিয়তম বীরপুক্সগ্রণ। 

কোর ঢালা ডারা রর বরে এই , 
করিতে আমার তরে জীবন অর্পণ । (৯), 








পা 


 শীতা-কাব্যা 





নিশ্চয় পাগুবসেনা হইবেক পরাজিত ; 
একে ত অসীম মম বাহিনীনিচয়, 
বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ রক্ষিবেন সেনাদ্ল, 
তীহারি রলেতে বলী:বীর সমুদয়; " 


অল্পবল পাগুবের ক্ষুদ্রতম সেনাগণ :--.. 

_ রহিয়াছে শিশুমতি ভীমের রক্ষিত)... ১ 
প্রবল সি্ধুর কাছে ক্ষুন্্রতর তৃণশ্রেণী -.. 
শ্থির-হয়ে থাকিতে কি পারিবে নিশ্চিত? (১০) 


সমগ্র ব্যুহের দ্বার যথাভাগ করি দেব। 
অধিকার কর সবে যে যাহার স্থান, 
পিতাঁমই-ুরক্ষিত আমার ঘতেক সেনা)... 


'.. , সাধহ তোমরা সবে: ভীক্ষের কল্যাণ । (৫১১), 


রঃ রি .করিতে তাহার মনে প্রীতি-প্রফুলতা দান ; 





খ্যাকুলিত ছূর্য্যোধন করি যুদ্ধ আয়োজন; 
_বুঝিয়া অন্তর তার ভীগ্ম বী্মণি : : :. 






 ক্ষরিলেন 'সিংহনাদ সহ শখধবনি। : 








এম অধায়। 








হেরি, ভাগ মহাবীরে সমবে উৎসাহী হেন র্‌ 
কৌরবপক্ষীয় বীরবাহিনীণিচয়, 


অসংখ্য পণব, ভেরী, আনক),গোম়ুখ আদি 
বাঁজাইলাঃ মহাশব্র হ'ল বিশ্বময় 10১৩): 


কৌরবসেনার মধ্যে শুনি এই বীরধ্যনি 
অর্জুন ও হ্ৃধীকেশ দিলা দর্শন ; 

শ্বেত অশ্ে যুক্ত রথ কি স্থন্দর স্থুশোভন ! 

তদুপরি দিব্যকান্তি নর-নায়ায়ণ। (১৪) 


: হৃষীকেশ পাঁঞ্জন্য' করিলেন নিনাঁদিত, 

. ধনঞ্জয় “দেবদত্ত' শঙ্খ করে ধ্বনি): ... 
তীমকণ্্মা ভীমসেন বাঁজাইলা «গৌ্ড? শঙ্খ, : 
“আনস্ত-বিজয়। ধ্বনি করে ধর্দ্মমণি। (১৫)... 


'মণিপু্প/মহাশঙ্খ বাজাইল! সহদের, 
'হুঘোষে'নকুল-বীর, ধ্বনিল! অন্বর)...... 
জুপদ।' দ্রৌপদী-পুক্র, অভিমন্থ্ কশিরাঙগ র্‌ 
: মবে বাজাইলা শঙ্খ, নে অন্তর ৩১৩), 














রি পু গ্লীতা-কাব্য। া 
হক 
শিখণ্ী, বিরাটিরাজ, ধৃষছ্ান্ন মহারথ, 
সাত্যকি অপরাজিত বীর দলবলে;':. 





শুনহে পৃথিবীপতি! মিলি যত বীরগণে - 
নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিলা সকলে । (১৭:১৮) 


উঠিল তুমুল শব্দ গগন-হাদয় ভেদ, 

-- সসাগরা বহুনধযা হই কম্পিত, 

চমকি উঠিলা, রাজা ! তোমার কুমার শত. 
আয়ুত কুলিশ যেন হৃদে নিপতিত । (১৯) : 


অযুত কৌরব-সেনা যুদ্ধপ্রার্থী দেখি পার্থ 
লইলেন করে তুলি তীক্ষ শরাঁসন ১ 
একবার স্থিরদৃষ্টি করি মাধবের পানে: 


বলিতে লাগিলা বীর মধুর বচন +-:৫২০), 


উভয় সেনার: মধ্যে লহ রথ, নারায়ণ 1. ... 
যেখানে হেরিৰ আমি যুদধার্থী সকল, 

কাহার সহিত.আজি- করিব সমর) দেব:1 
লক্ষ লক্ষ দেখতেছি টিটি 

















রি প্রথম অধযায়। 















কুরমর্ি-ছুর়্্যোধনে:করিয়া সুপ্রিয় জ্ঞান. 
আসিয়াছে যত, বীর, এই রণস্থরল, ... 
সেই স্থানে মম রথ নাখহ, অদ্যুত 1. তুমি, ্ 
যারত নেহারি.সেই.নৃপতিসগুলে। (২৩, রঃ 


 মঝয়। হে ভারত |, বাস্থদেব, শুনি অঞ্রনের বাণী 
উভয় সেনার মধ্যে বাধিলা,স্যন্দন. , 
ভীন্স,দ্রোগ আদি বীর আছেন যথায়? হরি 
কহিল! নেহার, পার্থ! কুরূমেনাগণ।, (২৪:২৫) 


চাহি কুরুৈন্য, পানে ব্যাদিত ধন্য়, ... 
দেখিল! তাঁহার. সর. আয় বান্ধব; 
যাহারা.” জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন। হায়, ] 
সন্মুগে ঠৈ শরিয়ত পরিজন, সর, 


অঞ্দউছলিত নোত্র! ধনহারিযা ধনক্লীয় : .. 
মরণের ক্রীড়াুমি ঘোর রণল্যলে . :... 
শুর, মাতুব? মিত্র হুদ কলো। (২৬) 























ট্ৈ 
তুলিয়া করুণ আঁখি চাহি বাসুদেব পানে 

কহিলেন, একি দেব] দেখিতেছি হায়! 

প্রাণের অধিক প্রিয় যাহারা স্বজন মম, 

তাহারাই আসিয়াছে যুদ্ধকামনায় ! (২৭-২৮) 


শ্বীতা-কাব্য । 


হেরি ইহাদের মুখ ক্ুম্পিত শরীর মম, 
জিহবা তালু গুকাইয়া যাঁয় বারবার, 
রোমাঞ্চি' উঠিল দেহ, গাণীব পড়িছে খসি, 
যেন শত মৃত্যু-্দাহ শরীরে আমার ! (২৯) 


নাহি আর সাধ্য মম প্রকৃতিস্থ রাখি চিত, 
ভ্রমে শত ভ্রান্তি ষেন হইতেছে মনে, 
অতিশয় ছুঃখপূর্ণ, কেশব | অদৃষ্ট মম, 
জন্ম হইয়াছে মম বড় কুলক্ষণে 1 (৩০) 


নাহি দেখি শ্রেয়ঃ আমি বধিয়ে দুরন্ত রণে 

। প্রাণাধিক প্রিয়তম অন্তরজগণ ; 
না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ! নাহি চাহি রাঁজ্য-হখ। 
কুলে থাকুক্‌ মম প্রিয় পরিজন ৷ (৩১) 











পাস পিপিশসা। 








প্রথম অধ্যায়। চু 
আপা পাশাপাশি সামি পাতা খাছ আসাদ 
হে গোবিন্দ ! কার তরে আকাঙ্ফিত রাজ্যভোগ, 
কার তরে করি এই স্থখের পিয়াস ? 
যাহাদের তৰে চাহি রাঁজ্যভোঁগ সমুদয়, 
এসেছি তা*দেরি আজ করিতে বিনাশ ! ৫৩২) 


শিশুকালে পিতৃহীন অনাথ আমরা, দেব! রি 
যেই পিতামহ ন্েহে করিলা'পাঁলন, 

ভীহারে বধিয়া হরি ! সেকি রাজ্য, সে কিস্থখ? 
নরক যাতনা এ যে জীবনে মরণ ! 


যে আঁচার্ষা--হাঁয় দেব! ধাহার কৃপায় আঁজ 
ধরিয়াছে শরাসন ভুচ্ছ এই কর, 

--জন্মদাতা শিক্ষাদাতা সমতুল্য জানি হায়; 
এসেছি তীহাঁর সনে করিতে সমর (৩৩) 


মাতুল, শ্বশুর, পিতা, পুত্র, পৌন্র, প্রিয়জন 
যদিও আমার আজি সংহাঁরে জীবন, 

সেও শ্রেয়ঃ, সেও স্বখ, তবু ভাহাদের প্রতি 
কখনও ধরিব না শর শরাঁসন 1 





গীতা-কাব্য 








কি সুখ স্বজন বধি, তুচ্ছ, এই ধরারাজ্য, 
যদ্দি সে বেলোক্য'রাজা পাই করতো, 
তথাপি হে জনার্দন | বিন্দুমাত্র রক্তপাত 
করিব না আমি এই কুরুসেনাদলে । (৩৪) 


নিহত করিয়া রণে বৃতরাষ্ট্পুক্রগণে 
কোন্‌ প্রীতিকপ্ধ কার্য; হইবে সাধন ? 
শুধু আততায্িগণে বিনাশকরিয়া দেব! 
অমগ্র জীবন হবে পাঁপে নিগন । (৩৫) 


হিংসিয়া স্বজনগণ কি সখ লভিব, হুরি ! 

যদিও সে ছুর্য্যোধন লোভে আত্মহারা, 
কুলক্ষয-কৃত-পাঁপ, মিত্রত্রোহে যে পাঁতিক 
দেখিতে-পায় না তার অন্ধ আীখি-তারা | (৩৬-৩৭) 


লোভে তার মুগ্ধ চিত; অজ্ঞানের অপরাধ 
ক্ষমিবেন নারায়ণ; কিন্তু জনার্দন ! 
জ্ঞানকৃত অপরাধে নাহিক নিষ্কৃতি মম 
কুলক্ষ্ন কত পাঁপ। বুঝেছি যখন । (২৮) 











প্রথম অধ্যায়। 


নমস্য উপাস্য মম কুলধন্ন সনাতন, 
কুলক্ষয়ে সেই ধর্ম্ম হইবে বিনাশ 
বিনাশিলে কুলধর্্ট, সমগ্র পবিত্র কুল 
অধর্ম-দানব আসি করিবেক গ্রাস | (৩৯) 


অধর্দের প্রাছুর্ভাবে কুলম্ত্রী দুষিত হবে, 
জী-দোষে জন্মিবে বরণসর্থর-সন্ততি ; 
কুলনাশ-দোষে হায় | অধর্ন্ম গ্রবল হবে, 

লুপ্ত হবে পিগুক্রিয়া, ঘটিবে ছুর্গতি। (৪০-৪১) 


অনন্ত অনস্ত কাল অনস্ত পুরুষ তার 

বসতি করিবে, দ্বেব | ভীষণ নিরয়ে, 

না রবে লন্মান মান, লুগ্ত হবে জাতিধর্শ, 
ধরিয়া মনুষ্য-দেহ রবে পণ্ড হ'য়ে। (৪২-৪৩) 


হায় দেব! আমর! এ তুচ্ছ রাজ্যতখ"লোভে 
করিতে বসেছি আজি কি অসীম ক্ষতি, 

কি গাঁপে উদ্যোগী, দেব! হইয়াছি এতদিন, 
কি অধন্মে স্থশালিত করিয়াছি মতি! (৪8) 


নি 
ূ টা 
_ল লঙ্ািটটীট 





০০১ 
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১২ গীতাকাবা। 


1৮০০ সিসি ০৯ পিসি ০ সস শিপ 


এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবন-নাশ ; 
ত্যজি অস্ত্র বসি আমি এই রণস্থলে, 

আসি ধার্তরা্্রগণ তীক্ষধার অস্ত্র দিয়া 
আমার জীবন নাশ করুক সকলে । 





পরাজুখ দেখি মেরে, হেরি অস্ত্রহীন রণে 
শন্সপাণি রাঁজ্যলোভী ধার্তরা্রগণ 

বিনাশে যদিও মোরে, সেও শ্রেয়স্কর মম, 
জাতিদ্রোহ-পাপ-মুক্ত হইবে জীবন । (৪৫) 


এত বলি ধনঞ্জয় শোকদগ্ধ হৃদয়েতে 
বসিলা সমরভূমে ত্যজি শরাসন ; 

গান্তীৰ ধরিতে আর নাহিক শকতি তুজে, 
ক্ষুব্ব-বক্ষ, বাপ্পীকুল শোকে ছুনয়ন। (৪৬) 


অজ্জুনবিষাদ-যোগ নামক 
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 








5 
ছু 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


দাঙ্্যযোগ। 


সঞ্জব। অপ্রপূর্ণ ছুনয়ন ব্যথিতগ্দয় গুার্থে 
কহিলেন বান্থদেব চাহি মুখ পানে ঃ 
বর্ণে বর্ণে ঝক্নি যেন অনন্ত অম্তরাশি 
নৃতন জীবনী-শক্তি সধণরিল গ্রাণে :--(১) 


হে অর্জুন! রণস্থলে সঙ্কট সময়ে তব, 
অনার্ধ্য-স্থুলভ এই মোহ নিদারুণ 

কেনবা উদ্দিল মনে ? এ অকীর্তিকর মোহ 
সতত যতনে ত্যজে ত্বর্গাকাজ্সিজন। (২) 


ত্যজ পার্থ! তুচ্ছ এই হৃদয়ের দুর্বলতা, 

গমন উচিত পথ এ নহে তোমার, 

অধৈর্য্যের এই গথ, যায় সদা ভীরুজন ; 

হে বীর! সম্মুখে তব কার্ধ্য ছুনিবার। ৩) 
রঃ 














গীতা-কাব্য। 





শুনি গোবিন্দের বাণী কহিতে লাগিলা পার্থ, 
করুণায় ছুই আঁখি করে ছল ছল; 

কঠিন স্লেহের ডোর ছিঁড়িতে ঢাহিলে যেন 
হৃদয়ের শিরাগুলি ছি'ড়িবে সকল। 


কহিল! কম্পিত কে, কি বলিব জনার্দন | 
পূজ্যতম 'িতামহ-*আচার্য আমার, 

কোন্‌ প্রাণে রণ ইচ্ছা করি ই'হাঁদের সনে, 
কেমনে'মারিব শর অঙ্গে দৌহাঁকার ! পরে) 


স্েহময় গুরুজনে বিনাঁশ করিয়া দেব! 
গরলোকে মহাতাঁপ আছে নিঃসংশয়, 
ইহলোকে তীহাঁদের রুধির-রঞ্জিত ভোগ; 
তার চেয়ে ভিক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ হুনিশ্চয় | (৫) | 


হিংসা-দেষ-পাপ-শুন্ ভিক্ষান্নে জীরনযাত্রা, 
সেই শ্রেয়ঃ ?--কিঘ্বা আমি ক্ষত্রিয়সন্তান, 
রণক্ষেত্র মহাতীর্ঘ নাহি অন্ত ধর্ম আর, 

সম্মুখ মংগ্রাম মু স্বর্গের সোপান, | 





দ্বিতীয় অধ্যায়। রী 








বুঝিতে পারিনা, দেব! কোন্‌ পথ শ্রেয়ঃ মম; ৷ 
যে জয়ের তরে সাঁধি বংশের নিধন, | 
(রণক্ষেত্র অদৃষ্টের ভীষণ পরীক্ষাস্থল) 

যদ্রি পরাজিত করে ধার্তরাষ্ট্রগণ ? 





কিন্বা দি আমরাই জয়লাভ করি রণে, 
ন্যায়ের বিচারে তবু হব পরাজিত ; 

যে সকল বন্ধুগণে প্রার্ণের অধিক (দখি 
তাহাদের বধি কোথা সুখী হবে চিত" 


এমন হৃদয়ভেদী জয়লাভ হ'তে, কৃষ্ক | 
ভিক্ষান্ন সহঅবার শ্রেষ্ঠ বোধ হয় ; : 
কুলক্ষয়, মিত্রক্ষয় ভবিষ্যতে 'দেখি হায়! 
শোকে দুঃখে বিচলিত হয়েছে হৃদয় । (৬) 


কিব! ধর্ম কি অধর্্ম বুঝিতে 'মাহিক শক্তি, 
বাস্থদেব ! শিষ্য আঁমি চরণে তোমার, 
বুঝাইয়া দাও তুমি কি আমার এ্রেয়স্কর 
ধঙ্ীধন্ স্ঠায়ান্ায়ি করিয়া! বিচায়। (৭) 








ও ৩ 
রঙ গীতা-কাব্য। গ্ি 
রি 

করিয়া স্বজন-নাশ নিষষণ্টক ধরারাজ্য, 
কিন্বা বদি স্বর্গরাজ্য হয় করগত, 

তথাপি বুঝিতে নারি কেমনে হৃদয় হ'ত 
বান্ধব-বিরহ-শোক হবে অপগত ! (৮) 


বলিলা সঞ্চয়,_-দেব ! বিষাদিত ধনগ্য় 
ত্যজি শরাসন্ কহে*গোবিন্দের প্রতি 
ছাড়িলাম যুদ্ধ-বাঞ্া, মম নিয়তির, হরি ! 
দেখিতেছি অনির্দেশ্ট বিপরীত গতি] (৯) 


হে ভারত! হৃষীকেশ শুনিয়। পার্থের বাণী, 
নেহারিয়া অজ্জুনের বিষ বদন; 

বীরক্ষেত্রে নেহারিয়া হৃদয়ের দুর্ববলতা। 
উপহাস করি যেন কহ্ছিলা বচন ৮৫১) 


ধনঞ্জয় ! জ্ঞানি-সম বচন বলিয়া কেন 
কার্ধ্য ক্ষরিতেছ পুনঃ অজ্ঞানের মত ? 
মরণ জীবন লাগি পঞ্চিত কাঁতির নয়, 
সমান নয়নে হেরে জীবিত বা সৃত। (১১) 


লা 











রি 


তুমি আমি আর এই নৃপতি-পমাঁজ সবে 
অতীতে ছিলাম, র”্ব ভবিষ্েও তাই 

যাঁদের লাগিয়! বীর ! কাতর হুই"ছ তুমি 
ধনগ্রয়! নিত্য তাঁরা-_অনিত্যতা নাই। (১২) 


এ দেহ-ধারণে যথা কৌমুনর, যৌবন, জরা, 
এক আতা! নিয়তিতে করেন গ্রহণ, 

তেমনি জানিও পার্থ! এই দেহান্তর-গ্রাপ্তি, 
ধীরজন মুগ্ধ ইথে না হয় কখন। (১৩) 


এ মৃত্যু আত্মার শুধু একবার রূপান্তর ; 
দেহের বিচ্ছেদে তুমি শোকী বীরবর, 
তাহাও অলীক পার্থ; ইন্দ্রিয-বিয়োগী আত্মা 
স্থখে ছুখে কড়ু নহে স্তখী বা কাতর। 


স্থখ ছুংখ শীত গ্রীষ্ম সকলি ইন্ডরিয়ভোগ 
ইন্ড্রিয় জাগায় মনে বিষয়-বাঁসনা, 
অবস্থায় আনে দুখ, অবস্থায় হয় সখ ; 
ইন্দ্রিয় বিষয়-যে।গে জনমে কামনা। 








পিাসাাপাপা্লি 








গীতা কাব্য । র্‌ 
আজি ঘারে সুখ ভাবি হইতেছ হুরষিত, 
ফালি সে অসীম দুঃখে হবে পরিণত $ 
হে কৌন্তেয় ! ক্ষণস্থায়ী এই মনবৃত্তি তরে 
কেন তুমি হইতেছ এত আকুিত ? (১৪) 


আত। যে অনন্ত সত্য, নাহি তাঁর সখ ছুঃখ, 
নাহি তার জন্ম, মৃত্যু, বিষয়-বাঁসনা ) 

ক্ষুদ্র এই রূপান্তর জল-বুদ্রদের মত ; 
আত্মা অনন্তেব সাধে অনন্ত সাধনা । 


জগতের স্থুখ ছুঃখ জন্মা মৃত্যু তরে যেই 
নহে স্তৃখী, নহে দুঃখী, নহে বিচলিত, 

অনন্ত অগর পদ লভিবার যোগ্য সেই, 

তার লাগি মৌন্ষদার সদা অবারিত । (১৫) 


অত্যের স্থায়িত্ব আর চঞ্চলত! অসত্যের, 

সকলি স্বরূপ হেরে তত্বদর্শিগ্ণ ; 

ভূতময় এ জগতে সত্য দে অনন্ত আত্মা 
নাহি তার জন্মু কতু নাহিক মরণ। (৮৬) 











দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। 


সপ পিপিপি এপাশ এপাসিসাপীপাপাসাতা৩ পাখা পিপাপটি 


অনিত্য জগত-মাঁঝে অত্যময় এই আত্মা 
পরিব্যাপ্ত আছে সদা সর্বববিশময় ; 

কভু নাহি ক্ষর তার, চির অবিনাশী আত্মা, 
মাধিতে বিনাশ তার কারো! সাধ্য নয়। (১৭) 


নিত্য অবিনাশী আত্মা, নুন্ঠর এ দেহ তারঃ 
বর্ণিয়াছে এই তত্ব তত্বদর্শিগণ ; 

অতএব হে ভারত! কর যুদ্ধ-আয়ৌজন, 
ত্যজি মোহ বিষগ্নতা ধর শরাদন। (১৮) 


আত্মা অন্তে হানে কিম্বা, অন্য ঘবারা হয় হত 
যেই ভাবে, বুদ্ধি ভার অতি ভ্রমাত্বক ; 

স্থখ-দুঃখ-শোকাতীত নিগু৭ নির্লিপ্ত আত্মা 
নহেক বিনাশ্ট সেই নহে বিঘাঁতক। (১৯) 


আত্মার নাহিক জম্ম, নাহিক মঘণ তাঁর, 
মহে গত, ভবিষ্যৎ, নহে বর্ভমীন 

অর্জ, নিত্য, শ্বাশত এ অক্ষয় পুরাণতম, 
দেহাম্তর নহে তাঁর মৃত্যু অভিজ্ঞান। (২*) 








ট 





চ্‌ ৪ গ্ীতা-কাব্য। া 





হে পার্থ! এ হেন আত্ম! চির-আবিনাশী নিত্য, 
বধে না সে, কিংবা! কারো বধ্য জে ত নয়, 
তুচ্ছ এ জনম মৃত্যু পশেনা তাঁহার কাছে, 
দুরে থাকে তাহা হ'তে উদ্ভব বিলয়। 


] যে জন আত্মারে জানে নিত্য অবিনাশী বলি 
সে কেন কপ্সিবে পার্থ! জীবের নিধন, 
কেন বা সেরূপ কার্যে অন্ঠে উত্তেজিত করি 
করাইবে ক্ষুদ্রতম কর্থোর সাধন ? (২১) 





ছিন্ন বস্ত্র ত্যজি নব যেমতি নবীন বস্ত্র 
পুনঃ আবরিত কবে দেহ আপনার, 
তেমনি জানিও বীর | ত্যজি পুরাতন দেহ 
আত্মাই নৃতন দেহ ল'ভে বার বার। (২২) 


শক্ত্রে না ছেদ্িতে পারে, অনলে দরহিতে নারে, 

মৃত্যুপ্তয় সত্যময় আত্মা নিত্যধন, 

ধারি নাহি দ্রবে কড়ু, মারুত শোধিতে নারে, 

অচ্ছেদ্য অদাহ_সর্বগত সনাত্ন। (২৩-২৪) 
। নি 56885856288 














দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৯ 
জানি ধনগ্তয় তব হৃদয় চিন্তিছে এই__ 
“আত্মা ষদি নির্বিবিকাঁব চিদ্ানন্দময়, 
কেন নাহি সেইরূপে অনুভব করি তারে 
ভ্রমাতীত হয়ে ভূলি কামনা নিচয়”। 


কিন্তু সে সহ্জসাধ্য ন্ট পার্থ, আত্মা যেই 
ইন্দ্রিয়, মানস, বুদ্ধি সর্বব-অগোচিরে, 

প্রত্যক্ষ বা অনুমানে কেহ নাহি জানে তীরে ; 
তবে কেন বৃথা শোকে দহি'ছ অন্তরে ? (২৫) 


অথবা! ছূর্বেবাধ-তত্ব ভ্রান্তি বশে নাহি বুঝি 
“দেহ আত্মা এক' যদি কর এ ধারণ]; 
তবে কেন মহাবাহু ! ক্ষুত্র জীবনেব লাগি 
বৃথা করিতেছ এই পাপানুশোচনা ? 


আত্মা যদি দেহ সম স্বষ্টির ছাঁয়ার মত, 
কোথা তবে ছুঃখভোগ কোথায় নিরয় ? 
পূর্ববজন্া পরকাল কিছু নাহি থাকে আর, 
কোথা তবে থাকে তব নবকের ভয় ? (২৬) 





পা 











ব ৭ 
হি গীতা-কাব্য। ্ 
কিন্বা যদ্দি এই আত্মা নিয়তির ছুঃখভাগী 
বারম্বার জদ্মা মৃত্যু করয়ে গ্রহণ; 
তখাপি হে মহাঁবাহু নিশ্চিত নিয়তি তরে 
বৃথা তুমি শোকে ক্ষুদ্ধ করিতেছ মন। (২৭) 


যদি মাত্র দেহ তন্রে শোকাকুল বীরবর 

কিন্তু সে অযোগ্য শোক, ভূতময় দেহ 

কেবল এ বর্তমানে ছুইদিন দেখাইবে, 

ছিল না অতীতে, পরে রহিবে না কেহ। (২৮) 


তাঁর লাগি কেন হেন বিলাপ করিছ বীর! 
তোমায় কি বলি ? ভ্রান্ত জগৎ সংসার; 

এ আত্মা আশ্চর্য্যবৎ কেহ বা দেখিছে পার্থ, 
কেহবা শুনিছে কথা আশ্চর্য্য ইহার, 


আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রব উঠিছে জগত মাঝে ্ 
কেহ বা কথায় করে মীমাংসা ইহার, 

কিন্তু সে প্রকৃত তত্ব কেহ নাহি জানে হাঁয়। 
ভ্রান্তিতে চলিছে নিত্য সমগ্র সংসার । (২৯) 











শি 





সপএিপিপাীশন গিপিসসউসিসি পি তাক পতিতা 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩ 


সপাভাতাশাপতসত টি 





হে ভারত ! নিত্য আত্মা অব্ধ্য কল দেহে, 
শরীর বিনাঁশে নাই আত্মার নিধন, 

সর্বময় আত্মা। সেই, তুচ্ছ এ দেহের তরে 
করিতেছ ধনগ্তীয়, শোক অকারণ। (৩০) 


্বধর্ট অজ্ুন | তুমি কের এবে নিরীক্ষণ ঞ 
ধ্াযুদ্ধ বিন! তব ধর্ম নাহি আর, 

র্াযুদ্ধকষত্রিয়ের স্বগর্থার করে মুক্ত, 

সুখী সে ক্ষত্রিয়, ইহা ভাগ্যে ঘটে যার । (৩১-৩২) 


অতএব ধনঞ্য়! মোহাৰৃত হয়ে তুমি 

যদি এই ধর্মাযুদ্ধ কর পরিহার, 

স্বধর্থে বঞ্চিত হবে, লোকে কীর্তিহীন কবে, 
পাপাশ্রিত হইবেক জীবন ভোমার। (৩৩) 


দুর্য্যোধন জয়দ্রথ কর্ণ আদি বীরগণ 
ভাবিবে ছুর্বল তুমি, হইয়াছ ভীত, 
বে মিলি অপযশ ঘোষিবে তোমার বীর! 
অকীর্তি হইতে শ্রেয়ঃ মনুণ নিশ্চিত। (৩৪) 
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গীতা-কাব্য। 


পাপা 
লি 


উপেক্ষি সামর্থ্য তব বলি অনুচিত ভাষা 
নিন্বিবে তোমায় যবে শক্রপক্ষগণ, 
কেমনে ধরিবে পার্থ। সে শেল হৃদয়ে তুমি, 


তদপেক্ষা ছুঃখকর কি আছে এমন ? (৩৫-৩৬) 


হে কৌন্তেয়! এই রণে যায় যদি তব প্রাণ, 
লভিবে অক্ষ স্বর্গ অন্ত জীবন) 

কিম্বা! যদি জয়ী হও ভুষ্তিবে ধরণীরাজ্য, 
সমতুল্য ভাবি দৌহে কর আসি রণ। (৩৭) 


স্থখে দুঃখে লাভালাভে সমজ্ঞান করি যাঁর] 
হিংসা-বিবর্জিত হয়ে যুদ্ধে হয় রত, 
ধর্যুদ্ধ সেই বীর | নিরাকাঙ প্র(ণ যাঁর 
কখন তাহার পাপ নহে দস্তাবিত। (৩৮) 


আত্মতত্ব সাংখ্য-যোগে এই বুদ্ধি অভিহিত, 
শুন পার্থ! অবিচল করিয়! হৃদয়, 

এ মহা'ন্‌ বুদ্ধি-যোগ্নে উজ্দ্বলিত গাঁ যাঁর 
কদাচন কর্মে সেই বদ্ধ নাহি হয়। (৩৯) 








টঃ 











দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। 


াপিপাপিপপিপপপশিসিপপসিসিপিপসিসিপিপিসসি পটিসশপিপিম পিপাসা সাপিসাং এ পি 


এ ধর্মের আরস্তের কদাপি না হয় নাঁশ, 
অথবা নাঁহিক ইথে কোন প্রত্যবায় ! 

এ ধর্মের যতটুকু করা যায় অনুষ্ঠান ' 
তাহাতেই মহাভয়ে লোকে ত্রীণ পায়। (৪০) 


কামনারহিত করে বিষুগজ্ঞানময় বুদ্ধি 
একমাত্র এ জগ আলোকিত কিরে, 
বিবেকবিহীন যারা বিশ্বাসে মুগ্ধচিত 
অনন্ত বন্ুধা বুদ্ধি হৃদয়েতে ধরে। (৪১) 


মনোহর রমণীয় বাক্যে যারা অন্ভুরাগী, 
বেদবাক্য যাহাদের অতি প্রীতিকর, 
্বর্গপ্রদ কর্ম ছাড়া অন্য কিছু নাহি মাঁনে 
কামনার পরায়ণ যাদের অন্তর; (৪২) 


কহে বাক্য রমণীয় জন্ম কণ্মফলপ্রদ, 

বন ক্রিয়াপূর্ণ কর্মে চিত্ত বিমোহিত, 
ভোগৈশধ্যপরাঁয়ণ বিবেকবিহীন তাঁরা 
বিষুবুদ্ধি তাহাদের নহে সমাহিত 1 (৪৩-৪৪) 
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২৬ গীতা-কাব্য । 





ংসার আসক্ত বেদ ; ত্যজিয়া ইহার জ্ঞান 
অর্জুন নিক্ষাম তুমি হও অবিরত, 
শীতোষ ঘন্দ রহিত আত্মবান্‌ হও বীর, 
করহে হাদয় নিত্য সত্বগুণাশ্রিত। (৪৫) 


অযুত অযুত-কুপ শন পারে সাধিতে যাহা 
অসীম জলধি এক! করে তা* সাধন, 
অনস্ত বৈদিকজ্ঞান যাহা গ্রকাশিতে নারে 
এক ব্রহ্গজ্ঞীনে তাহা করে নিরূপণ । 


কামনা বাসনা আদি তরঙ্গিত ইচ্ছাশত 
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে ভুলে যায় নর, 
অবিরত অশ্রধার অনিবার হাহাকার, 

শুধু ব্রক্মানন্দে করে শীতল অন্তর । (৪৬) 


কণ্মে অধিকার তব, কর্মরত হও বীর! 
কর্ম্মকলে রাখিওনা আশা কদাচন ; 

সিদ্ধি বা অসিদ্ধি ছুই তুল্য জ্ঞান কর পা, 
আসক্তি ত্যজিয়া হও কর্ম্টগত মন। (8৭) 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


হেন সাঁধনাই যোগ ; নিরাকাঙ্ চিত্ত যাঁর 
যোগী সেই; কহিলাম শ্বপ্ধপ চন; 

শোক দুঃখ স্থখ লোভ পশে না যোশীর হৃদে, 
অনন্ত অস্বৃতে পূর্ণ থাকে তার মন। (৪৮) 


কামনা-বশগ হয়ে সদাকর্প্ম করে যেই 
দীন সেই ধর্মতত্বে জানিও নিশ্চয়, 
সকামের অধোগতি, উচ্চগতি নিক্ধামের, 
কর্ম্মযোগে যুক্ত কর তোমার হৃদয় । (৪৯) 


নিষ্ষাম হৃদয় যাঁর সুখছ্ঃখে সমজ্ঞীন, 
পাপপুণ্যে তারে কভু পরশিতে নারে, 
লভিবারে কর্ম্দমযোগ রণে রত হও বীর! 
স্থুকৌশলকর্ম্ম যাহা যোগ বলে ভারে । ৫০) 


এই বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে লভিয়াছে খষিগণ 
জন্মাকর্মা-বিনিমুক্তি শান্তিময় পদ; 

যেই কালে বুদ্ধি তব তেয়াগিবে মোহজাল 
লভিবে বৈরাগ্য ভূমি অনুস্ত সম্পদ। (৫১) 
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বদি 
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২৮ 


গ্বীতা কাবা । 


তখন তমার চিত্তে বিনা সেই মোক্ষ নাম 
রহিবে না শ্রুত কিম্বা শ্োতব্য বিষয়, 

ভোগ স্থখ কোন চিন্তা রহিবে না প্রাণে আর, 
সর্বদা জাগিবে সেই কর্ম পুথ্যময় | 


মলিন কলুষ মোহ ভুয় যবে অপগত 
প্রকাশে বিবেক জ্ঞান কর্ম্টযোগ ফল, 
সেই নির্ধ্বাণের, সেই মুক্তি সাধনার পথ, 
সেই পরমার্থ যোগ ফুল্লপ নিরমল। (৫২) 


নানা শান্তর আলোচনে তরঙ্জিত বুদ্ধি যবে 
পরিহরি বাহাজ্ঞাঁন অসার বিষয়, 
আত্মাতে অটলভাবে রবে সদা অবস্থিত 
তখনি সমাধি প্রাপ্ত হইবে হৃদয়। (৫৩) 


স্থির হদ্রয়েতে পার্থ শুনি গোবিন্দের বাণী 
কহিলেন মুছু মধু বিনয় বচন 

“হে কেশব | স্থিতগ্রজ্ঞ সমাধিস্থ ব্রক্গজ্ঞানী 
কিন্ধূপ বচন তারকিবা সে লষণ ?৮ (৫৪) 
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দ্বিতীষ অধ্যায়। ২৯ 
কহিলেন ভগবান, ত্যজিয়। বাসনাচয়, 

আশা, তৃষা, অভিলাষ করিয়া বর্ন, * 

আত্মা পরমার্থতত্বে মত্ত যেই রহে সদা, 

সেই স্থিতগ্রজ্ পার্থ, নি্ষাম সে জন। (৫৫) 


দুঃখেতে উদ্দিগ্ন নহে, হ্থখলাভে স্পৃহাহীন, া 
রাগ দ্বেষ হুদে যার প্রবেশিতে নারে, 

সেই কর্দাজ্ঞানী মুনি ; আজজুন, সন্ন্যাসী লেই, 
নাহিক আসক্তি ভার নিখিল সংসারে । ৫৬) 





সর্বস্থানে স্নেহশূন্ত, নির্ব্িকার প্রাণমন, 

স্ুমলে আনন্দিত নহে যাঁর চিত, 

বিপদের আলিঙ্গনে অকাতর মন যাঁর, 

হে পার্থ! তাহাতে প্রজ্ঞা থাকে প্রতিষ্ঠিত । (৫৭) 


কুন্দম যথা! আপনার হস্তপদ সমুদয় 
সঞ্চুচিত করি লয় দেহের ভিতর, 
তেমতি ইন্ড্রিয়গণে আত্মাতে যে করে লয়, 
তার প্রাণে গ্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা নিরন্তর | ৫৮) 
রী [১ 


৩০ 





শীতা কাব্য। 





হৃদয়ে বাসন! জাগে কিন্তু শক্তি নাহি যার 
বিষয়*সস্ভোগহীন বিষয়ী সে জন, 

নাহি ক্ষয় হয় তার বিষয়ের অনুরাগ, 
অনায়াসে ভোলে তাহা আত্মতুষট মন। (৫৮-৫৯) 


হে কৌন্তেয়! চিত্ত যার প্রজ্ঞান্থৈরধ্য করে লাভ, 
ইন্দ্রিয় সংযমধ্তার ষ্রাধান সাধনা, 

অনসংঘমী বিদ্যাঁবান্‌ যত্র করে মোক্ষ পথে, 
ইন্ড্রিয় ফিরায় বলে তাহার বাসন] । 


সতত যতনশীল বিবেকী জনের চিত 
লোভময় রিপুগণ করয়ে হরণ, 

এই হেতু যোগী জন ইন্দ্রিয় সংযত করি 
গুদ্ধ চিত্তে থাকে সদা ধন্ধপরায়ণ। (৬০) 


আত্মায় আঁসক্ত যোগী সমীহিত রছে সদা, 
ঘতনে ইন্দ্রিফ ষেই করে সংযমিত ; 

উন্নত পুরুষ যেই রিপু তাঁর পদ্দান্ত, 
তাহার হৃদয়ে প্রজ্ঞা থাকে গ্রতিষ্ঠিত। (৬১) 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। ৬৯ 








বিষয় করিলে ধ্যান আসক্তি উদয় হয়, 
আসক্তিতে জন্মে কাম, কামে জন্মে ক্রোধ, 
ক্রোধেতে জনমে মোহ, মোহে স্মৃতিভংশ সদা, 
ভূলে মে বিবেকবাণী হিতাহিত বোধ । 


স্রৃতিভ্রংশে বৃদ্ধিনাশ হইবেক অসংশয়, 
বুদ্ধিনাশে মানবের হয় ভিধোগতি, 

এই অধোগতি শুধু যায় বিনাশের পথে ঃ 

হে পার্থ! নিষ্ধাম হও অনাঁসভ্তমতি। (৬২-৬৩) 


বাহার! নিল্লিপ্ত থাকি বিদ্বেষ ও অনুরাগে 
আপনার বশীভূত ইন্দিয়ের সহ 

হেন বিষয় রাজ্যে, সেই জিত-আত্মা! যোগী 
শান্তিপূর্ণ প্রসম্নতা লভে অহরহ। ৬৪। 


প্রসন্নতা লাভে যার প্রফুল্ল হৃদয় মন, 

পরশেনা ছুঃখ কষ্ট অভাব তাহারে, 

দে হৃদয় বিনিন্মুক্ত, নাহি দুঃখ নাহি সুখ, 

প্রজ্ঞার সে সিংহাসন কহিনু তোমারে । (৬৫) 
৫৪ 





ট 








গীতা-কাব্য । রি 





যোগযুক্ত নহে যেই, নাহি তার ব্রদ্থাজ্ঞান, 

পরমার্থ চিন্তা তাঁর নাহি কদাচন, 

ন! হইলে আত্মজ্ছানী শান্তি কভু নাহি হয়, 
অশান্তিতে সুখ নাহি উপজে কখন । (৬৬) 


রিপুবশবর্তী মন সদা রিপু অনুগত; 
কিন্তু গ্রভপ্ন'যথা উকুল সাগরে 

তরণী নিমগ্ন করে, মন পেইরূপে হায় 
জ্ঞানীর বিবেক বুদ্ধি নিরস্তর হরে। (৬৭) 


অজ্জ্বন | অন্তর যর পরিহরি সমুদ্রয় 

হইয়াছে শক্তিময় সত্যের আঞ্রিত, 
বিষয়-বাঁসন। কভু পরশিতে নারে তারে, 

সে হৃদয়ে সদা প্রজ্ঞা থাকে প্রতিষ্ঠিত । (৬৮) 


ভূতগণে যাহ! হেরে চির-অন্ধাকাঁর নিশা, 
সংযমীর সেই দ্রিবা সুখ আলোময় ; 
ভূতগণে যাহা হেরে আঁলোকেতে উল্লাসিত, 
সংযমীর চক্ষে তাই অন্ধকার হয়। 














3 _- টি টু 
দ্বিতীয় অধ্যার়। ৩৩ 


অবিবেকী যেই জন মায়ায় আবৃভ আখি, 
জ্যোতিতা্ষ আত্মতত্য দেখে অন্ধকার ; 
অনিত্য বিষয়রাজ্য ছাঁয়াময় স্বপ্নময়, 
তাই আলোকিত দেখে হৃদয় তাহার । 


মায়ামুক্ত শুদ্ধআত্মা নাহি দেখে ইন্দ্রজাল, 
স্বপ্ররাজ্য চোখে ভার আর্ধাকারময় ; 
প্স্ষটিত জ্ঞানালোকে নেহারে অমররাজা, 
সত্যের আলোকে হাসে সমস্ত হৃদয়। 


অনন্ত আলোক মাঁঝে বসতি যাহার নিত্য, 
তুচ্ছ অন্ধকার তাঁর আদে না নয়নে ; 
আধারে বসতি যার জ্যোতির্ীন আখি তার, 
নেত্র নিমীলিত হয় আলো দরশনে। (৬৯) 


গিরি-হৃদি ভেদ করি শত আোঁতশ্ষিনীধারা 

ধেমতি সাগরবক্ষে লভয়ে বিরাম, 

তেমনি পাঁঘিব মোহ কীমনা বাসনা আদি 

অনন্ত আত্মাতে যার মগ অবিরাম, 
- 8 


তি 











৩৪ গীতা-কাব্য । র্ 


কাচ পা ৮ লাস শত পা পরী সিসি 2 আপি ল৮৭ ৯ পিপাসা 
শ 


সেই যোগী চিরমুক্ত ; তার তরে সর্বক্ষণ 
সুখময় স্বগর্থাব থাকে উদঘাটিত $ 

মুক্তি তাঁব নাহি কভু, শুন পার্থ নাহি গতিঃ 
বিষয়ে জড়িত সদা থাঁকে যার চিত। (৭০) 





পৃ যে তাঁপস আপনারে ভুলে যাঁয় একেবারে, 
অহঙ্কাৰ মায়া*মোহ দেয় বিসর্জন, 

হৃদয় তাহার সদা ভক্তিরসে ডুবে থকে, 
শান্তিপথে গতি তার হষ সর্বক্ষণ । ৭১) 


এই অবস্থাই পার্থ ত্রাঙ্গীস্থিতি কহে সবে) 
এ তান লভিলে নর মুগ্ধ নাহি হয, 

চরমেও হেন জ্ঞান উদ্দিত হইলে চিতে, 
ত্রক্মপদে লয় তাঁব হইবে নিশ্চয | (৭২) 


স।খ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 




















ও তৃতীয় অধ্যায়। 


কর্মযোগ । 
নীববিলা বাসুদেব; মুধুময় বীণাতান 
নীববিলে প্রাণে যথা উঠে গ্রতিধবনি, 
তেমনি হৃদয় মন ভাসহিয়া যোগত্োতে 
উদ্দেলি পবাঁণ, নীববিলা চিন্তামণি। 


তরঙ্গে আকুল প্রাণ বিশ্ময়পুরিত চিত 
ধীবে ধীবে ধণঞ্য় বলিলা বচন, 
নিক্ষামত্ব যদি শ্রেষঃ লভিতে পরমপদ 
মোবে কেন কর্মরত কর জনার্দিন ? 


পরিহরি সর্বব কর্ম নিবেক আগ্রা কবি 
গবমার্থ চিন্তা কবে প্রকৃত তাপস; 
কেশব, আমায় কেন কর রণে নিযোজিত, 
কেন দ্বেষে কলুষিত কবিব মানস ? (১) 








এ 





৩৬ 








গীতা-কাব্য। 
মানা বিষয়িণী তব সংমিশা এবাণী শুনি, 
জবান বুদ্ধি মোহাক্রান্ত হইয়াছে মম, 
জ্ঞানযোগে মুক্তি কিম্বা নি্ষাম কর্মের যোগে, 
বুঝাইয়! দাও দেব | কিবা শ্রেষ্ঠতম। (২) 


উত্তরিলা ভগবান সবর্গাকাজ্জী যেই জন, 
বলেছি দ্িবিধ নিষ্ঠা ভাদের কারণ; 
জ্ঞানযোগ জ্ঞানবান সতত সাঁধন করে, 
নিষ্কাম কম্মেতে রত কর্ধ-পরায়ণ। (৩) 


হদয়েতে তত্বজ্ঞান না হইলে বিকসিত 
কণ্মা পরিত্যাগে সিদ্ধি কড়ু দিতে নারে। 
ংসার ছাড়িয়ে শুধু সন্াসআআমী হয়ে 
সিদ্ধিলাভ কভু নর করিতে না পারে। (8) 


যতক্ষণ হৃদয়েতে বিন্দুমাত্র রহে কাম, 
ততক্ষণ সত্ব, রজ, তম গুত্রয়ে 

মানবেরে কার্যযক্ষেত্রে করে সদা নিয়োজিত, 
থাকিতে পারে না নর কতু স্থির হায়ে। (৫) 














তৃতীয় অধ্যায়। 
বহিদ্দেশে যেইজন কর্শোক্দিয় সংযসিয়া 

অন্তবে ইন্দ্রিরকার্য্য চিন্তে অনুক্ষণ 

মুড সে মানব পার্থ তত কপটাচারী 

পশুতুল্য, নরদেহ ধরে জকারণ। (৬) 


যে মাঁলব মানসেতে ইন্দ্রিয় সংযত করি 

বাহিরে কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম করে নিতি, 

অঙ্জুন| সে শ্রেষ্ঠ সদা--অনাসক্ত যোগী সেই, 
হৃদয়ে তাহার সদা জাগে বিশবগ্রীতি। (৭) 


কাম্যফলশূন্যা হয়ে. শ্বধর্থোর কর্ম্ম তব 
কর পার্থ নিরন্তর দিয়া গ্রাঁণমন, 
কর্মত্যাগ হতে শ্রেষ্ঠ কর্ধঅনুষ্ঠান বীর ! 
বিনা! কর্ম চলিবে না শরীরধারণ। (৮) 


কাঁমনার্হিত চিতে ঈশর-গ্রীতির তরে 
যে কর্ধ্টা করিবে তাই করে সিদ্ধিদাঁন, 


' তাহা ভিন্ন কর্ম যত বিষয়ে জড়িত করে ; 


অজ্জুন। সংকর্মে তুমি হও যত্ববান্‌। (৯) 


০2 











রর 


চর 
৩৮ 





গীতা"কাব্য 


জিয়া মনুষাগণ যজ্ঞ শ্ষ্ঠি করি পরে 
বলেছিল! নরগণে দেব প্রজাপতি-- 
“এই যজ্ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তোমরা! নর, 
এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে হবে ন্বর্গগতি। (১০) 


“এই যজ্ঞে ইন্দ্র আদি দেবগণে কর তুফট, 
লভিবে অভীষ“ফল দেব আশীর্ধাদে ) 
হেন রূপে পরস্পর করি প্রিয় সন্বর্ধন 
ললভিবে অন্ত মুক্তি বিনা অবসাদে। (১১) 


প্যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে পরিভুষট কর সবে, 
প্রদীনিবে দেবগণ প্রিয় পুরস্কীর ; 
দেব্তাঁর ষক্ভোঁগ অধিকাঁর কর যদ্দি 
লভিবে তক্কর নাম অতি ছুরাচীর |” (১২) 


দেবষজ্ঞ সমাঁপিয়। অবশিষ্ট করি ভোগ 
হবে পাপমুক্ত সবে সাধু পুণ্যবান্‌; 
আপনার তরে যেই করে অন্ন আয়োজন, 
পাপভোথ করে স্পেই-বিষের-সমান 1 (১৩) 








তৃতীয় অধ্যায়। 


নীরদ বরিষে বারি শস্তপূর্ণ তাঁহে ধরা, 
সেই শম্ত জীবগণে প্রীণ দীন করে? 
যজ্ঞেতে জনমে মেঘ জগৎ হিতের লাগি, 
যজ্ত করে খধিগণ বারিদের তরে। 


বেদেতে জনমে সেই কর্ম সনাতন, 
ব্রঙ্ধ হ'তে বেদৌৎপত্তি, সেই নিত্য সর্ধবগত 
পরত্রক্গ প্রতিঠিত যজ্ে অনুক্ষণ। 


পবিত্র আরাধ্য কর্ম মোহের তিমির নাশি 
দীপ্তিমান রাখে সদ! জ্বানের অনল ) 

কখন এ হেন কর্ম না করিয়া পরিহাঁর 

কর পার্থ সত্য কর্মে হৃদয় অটল। €১৪-১৫) 


ইঈশরের প্রবর্তিত সংসারের কর্মচক্র ; 

যেই নর নাহি কষে এ পথে গমন, 

পাপী সে ইন্দড্িয়াসক্ত অঘোগ্য মানব নাঁমে, 
অকারণ করে সেই জীবনু ধারণ। (১৬), 





তন 

















গীতা-কাখা। 


অথবা যে ভাগ্যবান চিদানন্দ আত্মীরাম, 
আত্মায় সন্তৃষট সদা হৃদয় যাহাঁঝ, 

কর্্মেরে তাৰ আব নাহি কোন প্রয়োজন, 
বিনিম্মুন্ত যোগী সেই নিত্য নির্বিবকাঁব। (১৭) 


আত্মতুট ষে মহাত্মা কাগ্য তাঁর নাহি কিছু, 
কর্মফল ভারে নাহি স্পর্শে কদাচন, 

দেবতা মানবগণে না রাখে আকাঙকা কিছু, 

কর্ম্মোতে কখন তার নাহি প্রয়োজন। (১৮) 


আসক্তি-বিহীন হযে বর্পাবিত হও, বীব ? 
যোগেব সে উচ্চাসন বহু দুবে তব, ; 
অনাসক্ত কর্্দ করি লভে নর মোক্ষপদ্, 
কর কর্ম্দ অনুষ্ঠান সত্যময় সব । (১৯) 


কর্ম দ্বারা মোক্ষপদ যতনে লতিয়া ছিল 
জনক প্রভৃতি যত রাজখযিগণ। 

নিয়ত কুপথে সদা যায় যাহাদের মতি, 

স্েহময় কর্মে তুহা কর নিবারণ । (২) 


পাস 





সর তৃতীর অধ্যায়। রর 





যে কর্ম্ম মহত জন করে নিত্য আচরণ 

সে কর্দ্দে ইতর সদ! হয় যত্বুবান্‌, 

শ্রেঠ লৌক যেই কাঁ্য্য সত্য প্রমাণিত করে 
হয় তা”র অনুগামী মানব অজ্ঞান । (২১) 


যদিও সংগারে পার্থ! করুব্যঅতীত আখি, ণ 
প্াপ্ব্য বা স্পৃহনীয় কিছু নাই মম, 
তথাপি জগৎজনে কর্ঘ্শিক্ষা প্রদ্ধানিতে, 
সত্য কর্ত্দে লিণ্ড সদ! রহি, কুক্ধত্বম । (২২) 


যদি আমি সত্য কর্ম নাহি করি অনুষ্ঠান, । 
স্বশক্তিতে নাহি করি কর্তব্য সাধন, 
তাহ'লে অলস হবে সমগ্র জগণ্বাঁসী ৰ 
মম পথ অনুগামী হয়ে সর্বজন | (২৩) 


কর্্ত্যা্গী হই যদি বিশ্ব হবে বর্খ্াহীন ) 
লা করিলে লোকে স্বীয় কর্তব্য পালন, 
ধর্্শৃম্ হবে ধরা, জন্মিবে বর্ণসঙ্কর, 
মলিন হইরে যত বিশ্ববাস্গিণ। (২৪) 
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গীতা-কাবা। 


রর 


অজ্ঞানী কাঁমনা তরে যে কার্ধ্য দাঁধন করে 
জ্ঞানবান করে তাহা নিক্ষকাম হইয়া ; 
আপনার ইফ্টসিদ্ধি জপমন্ত্র অজ্ঞানীর, 

জ্ঞানী করে আত্মদাীন পরের লাগিয়া । (২৫) 


অবিবেকী যেইজন্স্বকার্দ্দে আসক্ত সদা, 
কদাচন বুদ্ধিতেদ নাহি করি তার, 

জ্ঞানবান থাকি নিজে অনাসক্ত কশ্মক্ষেত্রে 
কর্মে নিয়োজিত তারে করে বার বার। (২৬) 


ভ্রান্ত নর মোহবশে আত্মা ও দেহের মাঝে 
বিভিন্নতা কভু নাহি করে দরখন ; 

সংসার প্রকৃতিগত, প্রক্কাতির সর্ব কর্ম 
আগি করিয়াছি” ভাবে অহঙ্কারী জন | (২৭) 


কর্ম্মততববিত জ্ঞানী রহিয়।ছে অবগত--- 
দর্শন, স্পর্শন আদি ইন্দ্রিয় সকল 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রকৃতির গুণ সহ 
রহিয়াছে সম্মিলিত স্থির অচল ; 











তৃতীয় অধ্যায়। 


ন্য়ন রূপের সনে সম্মিলিত রহে, হেন 

মন ও ইন্দ্রিয় যোগ প্রকৃতি সহিত ; 

সত্যানন্দ আত্মা কতু ব্যাপ্ত নহে কোন কর্মে, 
বিষয় সহিত সেই নহে সংযোজিত । (২৮) 


প্রকৃতির গুণরাশি নেহারিণমোহিত হ'য়ে 
মু ভাবে স্বকীয় এ গুণ অতুলন) 
যহাআ! মানব যেই হেন কর্্দীসক্ত জনে 
বিচলিত-চিত নাহি করে কদাচন। (২৯) 


অতএব*মহাবাহু, বিবেক আশ্রিত হয়ে 
ভগরবাঁনে ফলাফল করি সমর্পণ, 

নিক্ষাম মমতাশূষ্ঠ শোকাতীত হ'য়ে বীর ! 
তরি নিয়োজিত হয়ে কর আজি রণ। (৩০) 


বিষয় বাসনাশূন্ত শদ্ধাবান হ'য়ে যেই 

মম মতে কার্য নিত্য করে অনুষ্ঠান, 
কর্মে বন্ধন হতে মুক্ত সেই হয় সদা 
হৃদয়ে তাহার হর সত্য-ধিষ্টান। (৩১) ; 





৪৩ 





৪৪ 





্ 


গীতা-কাঁবা। 


দিন্দিয়ে যে মম মত পাঁলন নাহিক করে 
অবিবেকী মুড সেই জন্ধ আত্মজ্ঞানে, 

কিবা জ্ঞানী কি অজ্ঞানী স্বগুকৃতি অনুসারে 
বন্দ পথে চলে সদা বাঁধা নাহি মানে । (৩২-৩৩) 


দ্বেষ কিম্বা) অনুবাগ বশীভূত হয়ে লৌকে 
ইন্দ্রিয় সাধন করে ; উভয় বিকার 
যতনে হৃদয় হ'তে বর্জিত করিবে জ্ঞানী, 
রিপুবশবর্তী যেই অধোগতি তাঁর । (৩৪) 


নিগুণ স্বধর্্ম বদি তথাপি মঙ্গলময় ; 
গুণবাঁন পরধর্থ্মে নাহি প্রয়োজন, 

স্বধর্মে নিধন সাধে সেও প্রিয়, সেও শ্রেষ্ঠ, 
পরধর্্ম ভয়াবহ হয় সর্ববক্ষণ। 


তোমার স্বধর্্ম বীর। সম্মুখ সমর ওই, 
সমাগত তুমি আজি পুণ্য রণস্থলে, 

কর যুদ্ধ অনুষ্ঠান, স্বকর্তৃব্য হেলা করি 
রাখিও ন! ভীরু নাম বীরদলবলে। (৩৫) 








্ তৃতীয় অধ্যায়। 
জিজ্ঞাদিল! ধনগ্রয়, “কাহার আদেশে দেব ! 
নরগণ করে হেন পাঁপ আঁচরগ, 
যে কর্ম অনিচ্ছা বশে তআজিতে পরাণ চাঁয় 
বলে কেবা সেই কর্শো করে নিয়োজন ?৮ (৩৬) 





উত্তরিল! ভগবান, রজোগুণ সযুদ্ভব 
কাম ক্রোধ রিপুগণ মহা পাঁপময়, 
মানবের বৈরী তার৷ পরিতৃপ্ত নহে কভু, 
পাপে প্রবর্তিত করে মানবন্ৃদয়। (৩৭) 


অগ্নি যথা ধূমদ্বারা আর্ত আঁধার হয়, 
মলেতে মুকুর যথা! হয় আচ্ছাদিত, 
জরায়ুতে গর্ভ যথা রাঁখে অবরোধ করি, 
কাম তথ সত্যজ্ঞান করে সমারৃত। (৩৮) 


এই অপর্ধ্যাণ্ড কাম জ্ঞানীর মহান্‌ শাক্র, 
প্রত্থলিত অগ্নিতুল্য হেন কামনায় 

সর্বদা বিবেকজ্ঞান রহে আবরণ করি, 

মগ্ন করি রাখে জীবে ঘোর বাঁনায়। ৩৯) 








৪৫ 

















! গীতা" কাবা। 


ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি কামের আঁতরায়স্থল, 
করি ইহাদের পরে চরণ স্থাপন 

দেহীর বিবেক বুদ্ধি মোহারৃত রাঁখে সদা, 
কামনায় কয়ে নরে মায়া-নিমগন। (৪০) 


হে ভারত-শ্রেষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রিয় সংযত করি 
বিজ্ঞান- জার -নাতক এই মহাপাপ 

বিজয় করহু সর্ব, লভিবে নির্ববাণপদ, 
রহিবে না বিন্দুমাত্র পাঁপ অন্ুতীপ। 0১). 


এ দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ সকল ইক্সিয় তব, 

ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মানস আবার, [ও 
মন হ'তে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মা, 
আত্মার আশ্রয়ে পার্থ! ঘুচিবে বিকার । (৪২) 


আত্মতন্ব জ্ঞানবলে আশ্রয় করিয়! বীর |. 
ছুরাসদ রাঁগ দ্বেষ শত্রু কর জয়; 
রিপুঞ্জয়ী হ'লে তুমি লভিবে নির্ববাঁণপদদ, 
জীবন হইবে তব স্ুমঙ্গলময়। (৪৩) 


।... কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)... 











চতুর্থ অধ্যায়। 





ৃ জ্ঞানকর্-বিভাগযোগ । 
যোগয়ুক্ত ভগবান প্রফুল্ল মধুর কণ্টে 
কহিলেন ধনপ্রয়ে মধুযয় স্বরে *- 
এই পুণ্য কণ্মযোগ সূর্য্য বলেছিনু আমি, 
“ স্বপুক্র মনুকে সূর্য্য কা'য়ে ছিল পরে। 


মনু সেই যোগ ব্যাখ্যা করে ইন্দ্াকুর কাছে, 
পারম্পর্যে জ্ঞাত হয় রাজ খষিগণ ; 
কালে এই মহাযোগ বিনষ্ট হয়েছে, সবে 


. ভুলিয়াছে তত্বময় যোগ অতুলন। (১-২) 


সেই পুরাতন যোগ তোমায়.বলিব আজি, 
তুমি ভক্ত, আর তুমি প্রিয় সখা মম, 

তাই এই যোগধর্ম্ম প্রকাশি তোমার কাছে, 
যোগ্য তুমি বুঝিবারে যোগ সর্বেবীতিম:। 0৩) 
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শ্বীতা-কাব্য। জা 
শুনি গোবিন্দের বাণী কহিলেন ধনগ্রয়, 
প্সূর্য্যের অনেক পরে জনম তোমার, 
বুঝিতে নাহিক পারি ভ্রান্ত আমি নারায়ণ! 
কি করি শিখালে তারে তত্ব আপনার 1” (৪) 


হাসিয়া ঈষৎ হাঁসি বলিলা কেশব, "পার্থ! 
অতীত অনেন্ক জন্ম তোমার আমার, ' 
মোহাচ্ছন্ন প্রাণ তব ভূলিয়াছে সমুদয়, 
আমার হৃদরে তাহা জাগে অনিবার। (৫) 


যদিও জনম মৃত্যু আমারে স্পর্শিতে নারে, 
ত্রিলোক ঈশ্বর আমি, তবু ধনঞ্জয়, 
আপনার মায়াবশে বার বার জম্ম লই 
আমার প্রকৃতি আমি করিয়া আঁশ্রয়। (৬) 


যখনি অধর্শে রত হয় ভ্রান্ত জীবগণ, 
মলিন নিশুাভ হয় ধর্ম সমুজ্ম্বল, 

হে পার্থ! তখনি আমি স্জি এই দেহ মৃম 
নাশিবারে জগতের অধর্থ গ্রবল। (৪) 











সি চতুর্থ অধ্যায় 
হেরিলে সাঁধুর ছুঃখ বিদীর্ণ হৃদয় মম 
তাই যুগে যুগে করি জনম ধারণ 
মহতের পরিত্রাণ ছুক্কৃত বিনাশ হেতু 
পুণ্যময় সত্যধর্্ম করিতে স্থাপন। (৮) 





এ দ্রিব্য জন্ম কর্ম ব্বরূপ জানিবে যেই, 

মম বিশেশর-ুপ্তি হৃদয়ে যাহার, 

হে অর্জন! যোগী সেই চিরমুক্ত নির্বিকার, 
এ দেহ বিনাঁশে নাই জনম তাহার । 


অজ্ঞান হায় যাঁর জ্ঞাত নহে তৰ মম 

ভাবে বস্্দেব-পুজ যশোদাননান, 

কিন্তু তাহা ভ্রম পার্থ, মায়ার অতীত আমি; 
স্পর্লিতে পারে না মোরে সংসার-বন্ধন। (৯) 


তেয়াগিয়া তয় ক্রোধ আঁমার আঙিত,যেই 
জ্ঞান-যুক্ত চিত যাঁর তপে পুতগ্রাণ, 

স্থকৃত তাপস দেই মগ ভাবে মুগ্ধ সদা 
লভিবে সে মোক্ষপদ শাস্তিষয় স্থান। (১৯) 
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গীতা-কাব্য। 





কিবা জ্ঞানী কি অজ্ঞান, পাপী কিন্বা পুণ্যবান্‌ 
মম কৃপা-ধিকারী সবাই সমান, 

যে ভাবে যে ভজে মোরে তাহারি অভীষ্ট ফল 
অজ্ভুন! নিয়ত আমি করিতেছি দান। 


ধরায় মানব যত অনাথ অতুর দ্বীন 

স্মেহের শৃঙ্থলেনমামি টানিতেছি সব, 
থাকিতে পারে না কেহ বিষয়ে বিমুগ্ধ হয়ে 
মম পথ অনুগামী নিয়ত মানব। (১১) 


মম রূপান্তর মাত্র ইন্দ্র বরুণাদি দেব) 
কাম্যতরে করে যেই দেবের অর্চন, 

ত্যকর্শ অনুষ্ঠানে হৃউ হয় মম চিত, 
আকাঙ্কিত ফল আশু লভে সেই জন। (১২) 


গুণ কর্ণ অনুসারে স্জিয়াছি চতুর্বর্ণ, 
কর্তা আমি; এজগত মম বর্দস্থল, 
তথাপি অব্যয় আমি অকর্তা জানিও মোরে, 
কর্ম্েতে নিলিপ্ত যথা পদ্মপত্রে. জল । (১৩) 





ছি 








৬৬৩ পলর্৩৮ ৬৩ ₹৫০৩১ পঠিত 5 হস সাত তত ঠা আলাপ পা পা লং ৯ ৭ 


77777777788 
চতুর্থ অধ্যায়। ৫১ 
কর্ম্ম ফলে ছুঃখ সুখে নাহি দেষ অন্ুরাগঃ 
অনাঁসক্ত চিত্তে করি কর্ম অনুষ্ঠান, 
স্থখ ছুঃখাতীত আমি, যে জানে এ তত্ব মম 
কর্মারুক্ত হয় সেই সাধু পুণ্যবান। (১৪) 


এই জ্ঞানে যোক্ষকামী পুর্ববতন ধাধিগণ 
করি কর্ম লভিয়াছে অমর জীবন, 
ধনগ্জয়! চল তুমি এই পথ অনুসরি, 
রহিবেনা! তুচ্ছতম বিষয়বন্ধান | (১৫) 


ককর্মোর অনুষ্ঠানে স্বর্মপ্রাপ্ত হয় নর, 
কোন্‌ কর্মে মীনবের হয় অবনতি, 

শুন পার্থ! সেই তত্ব, কর্মমুক্ত হবে ভুমি? 
জ্ঞানীও বুঝিতে ইহা হয় ভ্রান্তমতি। (১৬) 


বিহিত যে কর্দ্ম তাই র্শাঠ বলি জানে সবে, 
“বিকর্া বলিয়! জানে বর্শা অধিহিত, 
সর্ব কর্ণা পরিত্যাগ 'অকর্ম্া জানিছে লোকে, 
'কিন্তু সে ছুতেেয ততব.সর্ব-অবিদিত। €১৭) 
রি 








টু 


র্্ট যে 'অকর্্ন” জানে অনিত্যতা দেখি তার। 
কর্মে নেহারে কর্খ্্ট উদ্দেশ মহান্‌, 
সর্ববকর্ধাপরিত্যাগী যোগী সেই চিরমুক্ত, 
অথচ সকল বর্ম সাধে পুণ্যবান্‌। ০৮) 


গীতা-কাব্য | 


কামনাবর্জিত প্রাণে সর্ধর কর্ন করে যেই, 
আত্মার অমর ন্ভাবে মুগ্ধ সর্বক্ষণ, 

জ্ঞানের অনলে তাঁর দগ্ধ কর্মী কর্ম্-ফল, 
জ্ঞানিগণ বর্ণিয়াছে “পণ্ডিত সে জন। (১৯) 


কর্ম্মফলাসক্তি ত্যজি নিত্য তৃণ্ড যেই জন 
নিরাশ্রয় ভাবে করে কর্ম অনুষ্টান, 

তথাপি নিক্িয় সেই, বর্্মলিগ্ত নাম তা'র 
কদাঁচন জ্ঞানিগণ নাররে গ্রদান। (২০) 


নিষামহাদয় যেই স্ুখছুঃখ-পরিত্যা গী, 
বর্মফলে নহে স্ৃখী নহে ভুঃখী মন, 

শরীর ধারণ তে শুধু যেই বর্ম করে 

কর্মে পাঁপ তারে নাহি স্পর্শে কদাচিন। (২১) 








১] | 
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০ শি 


অপপপিপসিপিপাপীশিপীতপাশিশি 


শীত কিন্বা গ্রীক্স যাঁর সদা সমভাব জ্ঞান, 
সর্ধবত্র নির্বৈর বুদ্ধি চিরানন্দময়, 

সিদ্ধি বা অসিদ্ধি ছুই তুল্য জ্ঞান করে যেই, 
হেন জ্ঞানী কর্মে কতু লিপ্ত নাহি হয়। (২২) 


গত-কাম মায়ামুক্ত জ্ঞানদীপুণহদয়েতে, 
ব্রন্সোন্দেশে কর্ম করে যেই জ্ঞানী জন, 
ব্রহ্ম আরাধনা করি অতীত ভবিষ্য তার 
ব্রক্মোতে বিলীন হয়, পরিতৃপ্ত মন। (২৩) 


বিমোচি অজ্ঞান মোহ এই মোক্ষগ্রদ জ্ঞান 
যাহার হৃদয় মাঝে হয় প্রন্ফুটিত, 

নয়নে তাহার নিত্য ব্রহ্মময় ধরারাজ্য, 
ব্রন্মেতে মগন হয়ে থাকে তার চিত। 


যক্ত অনুষ্ঠান কালে ব্রহ্গাময় দেখে হোঁম, 
কআহিতিও ব্রহ্মময় জাগে তার মগে, 
আহুতি প্রদানে যাহে মে অগ্নিও ব্রঙ্গাময়, 


হোতা যেই সেও ব্রহ্ম জ্ঞানীর নয়নে । 
_. 





ছি 


ল্পাপাপাপাপপ৯৭ 
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অপি সপিপিপপিাপিপ 


গীতা-ক্কাদ্য। 





ত্রন্গে সমর্িয়া মন আঁকাজিক্ষিত ব্রহ্মধন) 
বন্ধ ব্রহ্ম কর্মফল সেও ব্রহ্মময়, 

নিয়তি ও সুখ ছুঃখ সধি তার অন্দে লীন, 
ব্রহ্ম আরাধন] করি ব্রন্মে হয় লয়। (২৪) 


কোন কোন ধযাশিগণ সংযত করিয়া চিত 
যতনে দৈবযজ্ করে অনুষ্ঠান, 

তান্য সমদর্শী যোগী আহুতি স্বরূপ করি 
বরহ্মাগ্সিতে জীবাত্বারে করিছেন দান। (২৫) 


কোন নিষ্ঠাময় যোগী ব্রদ্ম্ধ্য অনুসরি 
প্রাণে প্রহ্থলিত করি সংযম আনল, 
আভুতি প্রদানে তাহে করি চিত্ত সমাহিত 
দর্শন শ্রবণ আঁদি ইন্দ্রিয় সকল। 


অপর গুহস্থ যোগী আকাঙকারহিত-টিত 
শর্ব-আরি উল্ভ্রিয়ের গুণ সমুদয়, 
ইন্ড্রিয-আননা জ্বালি লিসর্ভভ্ুন দেয় তাহে 
প্রাণের বাসন! করি ভ্রন্ম পাদদে লয়। (২৬) 














চতুর্থ অধ্যায়। ৫৫ 
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কোন যোগী জ্ঞানদীপ্ত সংযমের অগ্নি আলি 
ইন্দিয়ের ক্রিয়া আর প্রাণের কাঁমন! 
করে তাহে যক্ঞাছতি, অপুর্বর্ব এ মহাযজ্, 
আত্মায় বিলীন করে বিষয়বাঁদন। (২৭) 


কোন সাধু যজ্জ-জ্ঞানে কৰে দানু-আনুষ্ঠান, 
কেহ তপ-যজ্ঞে করে মোক্ষ আরাধন, 

কেহ যজ্জ মনে করি করে বেদ অধায়ন। 
বেদজ্ঞাঁনে যজ্ঞ ভাবে যতী কোন জন। (২৮) 


কোন যোগী প্রাণাগুনে অপান আহতি দিয়া 
অপান-অনলে করে প্রাণানুতি দান, 
প্রাণাপান-গতি রোধি কেহ এঁণায়াম করে, 
কোন ্বল্লাহারী সঁপে প্রাণাগুনে গ্রাণ। (২৯) 


হেন যজ্ঞতত্বত্ানী যজ্ঞাম্ৃত করি ভোগ, 
অনুষ্ঠানি এই যজ্ঞ করে পাপক্ষয়, 

লভিয়! আযূল্য জ্ঞান পায় ব্রহ্ম সগাতন ; 
ভূলোকেও অধিকারী অযাঞ্তিক ঘয়। (৬০-৩১) 


চিট গীতা-কাব্া। 


আন পভ এভখাল আপাপিতাপাতাপপিএসাত পাপাএএপসিপিউত ৯ পাপা অপএপাপিসিপসিসি্াত ৬৩০ 


এই রূপ বনু যক্ঞ বেদমুখে প্রকাশিত, 

দেহ মন দ্বারা তার হয় সমাধান, 

নির্লিপ্ত আত্ম! সে কভু কোন যজ্ডে নয় ব্যাণ্ড 
এ তত্ব জানিলে মোক্ষ লভে মতিমান্‌। (৩২) 





দ্রব্যময় যুজ্ঞ ত বর্ণিয়াছি পরস্তপ! 
জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতম হয় সবাকার, 

অর্বব বর্দ্ম হয় জ্ঞানে ব্রঙ্গানন্দে ভোবে প্রাণ 
হৃদয়ে উপজে স্থখ অনন্ত অপার। (৩৩) 


শুন পার্থ! যেই রূপে লভিবে এ মোক্ষজ্ঞান, 
উপনীত হয়ে স্বীয় গুরুসন্নিধানে 

গ্রণমিয়া পদে তীর, স্কৃধিবে জ্ঞাতব্য তব, 
তুষিবেন তথ্বদর্শী জ্ঞানী জ্ঞানদানে। (৩৪) 


এই জ্ঞানে হে কিরীটা। হেরিবে জগত্ময় 
আমি ও তোমার আত্মা অভেদ সংসারে, 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্র দেখিবে, পার্থ! 
স্পর্শিবে না ম্বেহ আর কখন তোমারে । (৩৫) 





্ 
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যদদি সর্ব পাঁপী হ'তে মহণপাগী হও তুমি, 

তবুও মহান্‌ এই জ্ঞানমহিমাঁয় 

এ ছুত্তর পাপার্ণবৰ অনায়াসে হবে পার 

এই জ্ঞান-তরণীতে তারিবে:তোমায়। (৩৬) 


প্রদীপ্ত অনল যথা শুধা বাষ্ঠ ভল্ম করে 
অজ্ভ্ন! তেমনি এই জ্ঞান-হুতাশনে 

জগতের কর্ম্মাকম্ম করে সর্বব ভস্মরাশি, 
অপূর্ব জগণ্তত্ব জ্ঞানীর ময়নে। (৩৭) 





পবিত্র জ্ঞানের তুল্য নাহিক জগতে কিছু, 
পাঁবন এমন আর নাহি ব্রিভুবনে? 
সমাধিযোগেতে যার নির্শীল বিশুদ্ধমতি 
লিভিং মে এই জ্বান যোগ-সিদ্ধ মলে। (৩৮) 


ভগবানে যে মানব শ্রদ্ধাবান্‌ রহে”্খদা, 
জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্িয় যেই মহামতি, 
লতে এই তত্বজ্ঞান, তত্বজ্ঞানী সেই জন; 
অচিরে তাহার হয় শান্তিধামে গতি । (৩৯) 








৫৮ গীতা-কাব্য । 
অজ্ঞ যে অশ্রদ্ধাবান্‌ সংশয়তিমিরাবৃত, 
বিনাশ নিশ্চয় তাঁর সংশয়ী যে জন, 
ইহলোকে পরলোকে নাহি সুখ শান্তি তার, 
মোহের তিমিরে সদা থাকে দে মগন। (৪০) 


যে মানব শ্রেস্কৃতমণ্যোগে কর্ম করি লীন 
করিয়াছে জ্ঞান-অস্ত্রে সংশয় ছেদন, 
'আত্মবান্‌ সেই যোগী, কর্মের বন্ধানে তাঁরে 
আবদ্ধ করিতে নাঁহি পাঁরে কদাচন। (৪১) 


ধনপ্রয় ! প্রাণে তব অজ্ঞান সংশয়রাশি 
জ্ঞান অস্ত্রে ছিন্ন আজি করহে ত্বরিত, 
বিবেকে উজলি চিত কর এবে গাত্রোথান, 
যোগস্থ হইয়া চিত্ত কর সমাহিত। (৪২) 


জ্ঞানকর্ম-বিভাগ ঘোগ্ধ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। 
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পঞ্চম অধ্যায় 





কর্ম-মন্যাস যোগ । 
গুরু যথা করে শিষ্যে জ্ঞানেব তবমৃতদান, 
সেইন্নগ যোগব্যাখ্যা স্বধার আধার 
বলিলেন নারায়ণ; কি সৌভাগ্য অর্জুনের, 
গুরু যার বাসুদেব ভব-কণধার। 


সুধিল! অর্ছুন, “দেব। দেখাইলা আঁজি তুমি 
কর্মমত্যাগ কর্ম্মযোগ উভঘ সোপান, 

কোন্‌ পথ শুভকর বুঝাইয়। দাঁও দেব! 
কোন্‌ পথে লতে নর শাস্তিময় স্থান। (১) 





উত্তরিলা ভগবান--সন্স্যাস ও কর্মযোগ 

উভয়েই সমতুলা সিদ্ধি করে দান, 

কিন্তু পার্থ, কর্্মযোগ অগ্য হতে শ্রেষ্ঠতর, 

কখন নন্যাঁস নহে যোগের লমান। (২) 
্ ঘি 
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গীতা-কাবা। 


সা পাাসাপাসািসাসাপিপিপাাসীাপাপপপিিপিপাাপ 


যেই কর্মমযোগী পার্থ। সর্ববভূতে দ্বেষশুহ্যা, 
আকাঙকাবঞ্জিত যার নিম্পৃহ হৃদয়, 

শীত উষ্ণ যারে কতু পরাভূত নাহি করে, 
সে সন্্যাসী মায়ামোহে বদ্ধ নাহি হয়। €৩) 


অজ্ঞ যেই (েইন্বলে 'জ্ঞানকর্্দে আছে ভেদ”, 
জ্ঞানিগণ সমভাবে করয়ে দর্শন; 

স্থির-চিত্তে অনুষ্ঠানে একিরূপ ফলগ্রদ, 
উভয়েই তত্বজ্ঞান করে আনয়ন । (8) 


সাংখ্যজ্ঞানী জ্বানদার| যেই মোক্ষ লাভ করে 
কর্মযোগী কর্মে তাহ! লতে অনায়াসে, 
সন্ন্যাস ও বর্মমযোগ সমতুল্য দেখে যেই 
তত্বদর্শী সেই জ্ঞানী মুক্ত কর্্-পাশে। (৫) 


তেয়াগিয়! কর্মযোগ সন্ধান ছুঃখের হেতু, 
নির্মল আনন্দ নাহি দিতে পাঁরে প্রাণে? 
আত্মজ্জানী যেই মুনি যোগযুক্ত মহাবাহু! 
ত্রন্ে মগ্র গতি-তার হয় ব্রজ্মধাঁমে। (৬) 








চর 


।পঞ্চম অধ্যায়। ৬১ 
মোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্সা জিতচিত্ত জিতেন্দ্িয 
জগতের আত্মা দেখে আপন আমায়, 
কর্ণমুক্ত যোগী দেই শত কর্ম অনুষ্ঠানে 
বিলিগু করিতে কতু নাহি পারে তায়। (9) 











সমাহিত খধি জানে 'কিছু আমি নাহি করি, 
| 

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন, কথন। 

গ্রহণ, নিমেষ, নিদ্রা, উদ্বোষ, স্পর্শন আদি 

ইন্জ্রিয়ের ক্রিয়া করে ইন্দ্রিয় সাধন। (৮-৯) 


আসক্তি ত্যজিয়া যেই ঈশ্বর-উদ্দেশে সদা 
কর্ম অনুষ্ঠান করে চির সত্যময়। ' 
পাঁপ পুণ্য ভারে কভু পরশিতে লাহি পাঁরে 
পদ্মপত্রে জল যথা লিপ্ত নাহি হয়। (১০) 


নি্ষামী ইন্ডিয় আর কায়গন বুদ্ধি ছারা 
ইহলোকে যেই কর্ম করে অনুষ্ঠান, 

সেই কম্পফল তার আত্মশুদ্ধি করে শুধুঃ 
দিষয়ে জড়িত কভু নাহি হয় প্রাণ। (১১) 


শার্ট 








৬২ 





গীতা-কাব্য। 





ফলাকাজ্ণ তেয়াগিয়া কর্ম করে যেই জন' 
কর্মফল মোক্ষ তার চির শীস্তিময়, 
কামনার বশ হয়ে কর্ম করে যেই জন 
সংসার-শৃঙ্খল-বদ্ধ তাহার হৃদয়। (১২) 


তৰদর্শী জানবান্‌ মনে বর্ম্ম সমপ্পিয়া 
নিশ্চেউ সংযতভাঁবে সখী সর্ববক্ষণ) 
নবদার এই দেহে কর্ম তার নাহি কিছু, 
হ্ৎপদ্ধে করে সদা ব্রক্মা'আরাধন। (১৩) 


মানবের সাঁধকত্ব কর্ম্ম কিম্বা কর্মফল 

নহে কিছু সর্ববময় প্রভুর বিহিত, 

মায়ায় বিমুগ্ধাটিত কর্ণাক্ষেত্রে অনুক্ষণ 
স্বভাবেতে মাঁনবেরে করে প্রবর্তিত। (১৪) 


মানবের পাপপুণ্য নাহি ল'ন ভগবান, 
ফলাফল নহে কিছু গরদত্ত তাহার, 
অজ্ঞানের অন্ধকারে আবরিত জ্ঞানালোক 


তাই মুগ্ধ রছে জীব মোহে অনিবার। (১৫) 
্ এ 











র্‌ 
পঞ্চম অধ্যায়। ৬৩ 

আত্মজ্ঞানে যেই জ্ঞানী সে অজ্ঞান করে নাশ, 

নির্মল বিবেফজ্ঞান হৃদয়ে যাহার, 

পরমার্থতত্ ভার সূর্যযসম প্রতিভাত, 

অপুর্ধব কিরণে ঘোচে অজ্ঞান আঁধার। (১৬) 


বরঙ্গময় বুদ্ধি যার আতা! যার ব্রন্মে লীন 
র্মনিষ্ঠ যেই জন ব্রহ্মপরীয়ণ 

জ্ঞানে বিদুরিত তাঁর মলিন কলুষরাশিঃ 
অচিরে দে লভে মোক্ষ হুখনিকেতন। (১৭) 


বিদ্যাবান্‌,স্থবিনয়ী বাঙ্ষণ কুমার বিন্বা 
চগ্ডাল গো হস্তী আদি প্রাণিসমুদয় 
সমভাবে হেরে জ্ঞানী, বিবেক-আদিত্য তার 
স্বদয় গগনে থাকে চির প্রভাময়। (১৮) 





ধাঁহাদের মন প্রাণ সমতাঁয় অবস্থিত 
অংসারে থাকিয়া তীরা বিজয়ী সতত, 
সর্ববস্থানে সমভাবে রহেন নির্দোষ ব্র্গ 
হেন যোগী বঙ্গে সদা রহে অবস্থিত। 








এ 





গীতা-কাব্য। 


সাম্যে মন করি স্থিত বিষয়ধিজয়ী যোগী 
ত্রশ্মসম জ্যোতির্দয় হাদয় যাহার, 

এ মর জগতে সেই হইয়াছে জন্মমুক্ত, 
অবিরাম বুন্ধে স্থিত মানস তাহীর। (১৯) 


প্রিয়বন্ত লাভে যার আনন্দিত নহে চিত 
অপ্রিয়েও হয়া'যার নিরধিগ্ মন, 

স্থিরবুদ্ধি আত্মজ্ঞানী অচঞ্চল মতি তার, 
্রন্াজ্ঞানী বৃন্ধে সেই স্থিত অনুক্ষণ। (২০) 


বাহ্যন্থখে মন যাঁর বিচলিত নাহি হয় 
আত্মার স্থখেতে যেই নিয়ত মগন, 
ব্রঙ্মযোগযুক্ত আতা! ছঃখ না পরশে তারে, 
লতে সে অক্ষয় স্থখ অনন্ত জীবন। (২১) 


বাহম্পর্শে স্থখ যত দুঃখ বিমিশ্রিত তাহ! 
তবিষ্যে অনন্ত দুঃখ করিবে প্রদান, 

আদি অন্ত আঁছে তাঁর, হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিজন 
কদাচন হেন স্থুখে নহে মুহ্থমান। (২২) 








পঞ্চম অধ্যায়। ৬৫ 


পপাতাাতানপামাঅপাপাাত তামা পাপ সা 





সশরীরে যেই জন কামক্রোধ করে জয়, 
রিপুর আবেগে যেই সদা অকাতর, 

সেই যোগী চির ন্ৃখী, ছুঃখ বা যাতন! কু 
পরশে ন! অঙ্গ তার বিযুক্ত অন্তর। (২৩) 


অস্তঃ সুখে স্বখী নিত্য অনন্তর আরাম যার, 
অন্তরে নিয়ত পুণ্যজ্যোতি সমুজ্জবল, 
জ্যোতিত্শায় যোগী সেই, গতি তার মোক্ষধামে, 
লতে সে ব্রহ্ষানির্বীণ স্বানন্দ বিমল। (২৪) 


জ্ঞানঅস্ত্রে ছিন্ন করি সংশয় বাঁসনারাশি 
সর্ববভূত-হিতে রত যেই পুণ্যবান্‌, 

পাঁপযুক্ত খধি সেই বিশুদ্ধ বিমল আত্মা 
লভয়ে পরম পদ অনন্ত নির্ববাণ। (২৫) 


কাম ক্রোধ বিনির্শ্ত সন্্যাসী সংযত-চিত 

আত্মা অনুতব করে আত্ম-জ্ঞানবান্‌, 

কি জীবনে ইহলোকে কিন্বা! মরণের পরে 

লভে সে উভয় লোকে পর্ম কল্যাণ। (২৬) 
টে 


৬৬ গীতা-কাব্য। 
ভিডি ররর 
বিষয়-বাঁসনা হ'তে মানস সংযত করি 
চক্ষুদ্বগ্ন রর মধ্যে করিয়া স্থাপিত, 

প্রাণ ও অপাঁন করি নাঁসা অভ্যস্তরচা্ী 
বিজয় করিয়া বুদ্ি, ইন্জ্রিয় ও'চিত, 


আত্মা অন্থযোণ কুরে ত্যজি ভয়, কৌঁধ, ইচ্ছা, 
সত্যবান্‌ জ্ঞাননিষ্ঠ মোক্ষপরায়ণ ; 
বিষয়-বাপনা তারে অবরোধ নাছি করে, 
'সদামুজ যোগী সেই ব্রন্মো নিমগন। (২৭-২৮) 


বজ্র কর্ম তপস্যার ফলভোক্তা আমি পার্থ! 
সর্ববময় সর্ববলোকে আমি মহেশ্বর, 

জখাতের যত 'প্রাণী, তুহৎ সবার আমি, 

এই. তস্ব জানি পার্থ! মুক্জ হয় নর। (২৯) 


কর্দদন্গ্যান যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 























অভ্যাস যোগ । 
কহিলেন ভগবান্‌, প্রখর নিদ্রান্ছে যথা 
বরিষে শীতল বারি নব জলধর, 
, তেমতি মধুর কণে স্থধাময় আোতৌধারা 
করিতেছে অঙ্ভুনের শীতল অন্তর । 


কামন! বঞ্জিত হয়ে কর্তব্য সাধে যে জন 
যোগী নেই, সে সন্গ্যাসী দীণড প্রতিভায়, 

ঘাজ্বিক বা মানসিক কর্ম পরিত্যাঁগে কভু 
'হয় না সম্স্যাসী, যোগী অমর ধরায়। (১) 


প্রকৃত সন্ন্যাস যাহা কর্ম্মযোগ ভাই পার্থ! 

হদে যাঁর বিন্দুমাত্র কামনার কণা-- 
কল্প প্রাণেতে যার, নহেত সন্ন্যাসী দেই 

নহে যোগী, চিত্তে যার বিষয়-বাঁসনা।.(২) 








পাপা এত এ ২৮০ ভাসা 


যোগের সোগানে যেই উঠিতে বাসনা প্রাণে 
নিক্ষাম কর্ম্মোতে তাহ! হয় ফলবতী ; 
যৌগারূঢ় যেই জন কর্ম পরিত্যাগ করি 
অনন্ত শান্তির ধাঁমে করয়ে বসতি । (৩) 


ইঞ্জিয় কি চুর্শাযার নাহি হয় প্রয়োজন, 
বিষয়ে হৃদয় সদা আসক্তিবিহীন, 

সমগ্র সংকল্প যেই করিয়াছে বিসর্জন, 
যোগারঢ় নাম তার ব্রঙ্গযোৌগে 'লীন। ৫৪) 


মহাশক্তি ত্রহ্মজ্ঞানে উদ্ধারিবে নিজ আত্মা! 
কখন তাহার নাহি করি' অধোঁগতি, 

আত্মাই আত্মার বন্ধু দেখায় স্বর্গের পথ, 
আত্মাই আত্মার রিপু পাঁপে দেয় মতি। €৫) 


আত্মজ্য়ী যেই জন আত্মা প্রিয় বন্ধু তার 
করিয়াছে উজলিত দেব-গ্রতিভাঁয়, , 
রিপুজিত যেই জন আত্মা তাঁর মহাঁবৈরী 
ডুবাইতে সংসারের,বিষবাসনায়। (৬). 





পল 














বষ্ঠ অধ্যায়। ৬৯ 
জিতাত্বা ষে মহাযোগী প্রশান্ত হাদয় মন। 

কিবা সুখ ছুঃখ কিম্বা মান অপমানে, 

শীত উষ্ণ দদাকাল ব্রঙ্গোতে মগন প্রাণ) 

ভুলে যায় ধরারাজ্য বিভু নাম গানে। (৭) 





জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যার পরিত্বপ্ত?পাণ মন, 
ইন্দ্িয়বিজয়ী যেই সদা নিধিকা'র, 

মৃত্তিক। কাঞ্চন শিলা সমভাঁব জ্ঞান যাঁর, 
যোগী সেই, সিদ্ধিময় হয় যোগ তার। (৮) 


হিতৈষী সহ কিন্বা স্েহবান্‌ মিত্র, বন্ধু 
উদ্বাসীন, শক্রপ্রতি পক্ষবিবর্িিত, 

মধ্যস্থ অপ্রিয়কা রী, পাপী কিম্বা সাধুগ্রতি 
সমবুদ্ধি নর যেই, যোগী সে নিশ্চিত। (৯) 


যোগীজন সদ! থাকি বিরল নির্জন স্থানে 
সংযতহদয়ে হয়ে তৃষাবিরহিত, 

নিরাকাওক্ষ করি প্রাণ, বিশুদ্ধ করিয়া দেহ 
করিবে সর্বদা স্বীয় আতা স্মাহিত। (১০) 





ট 





প্র 


নও 


ছি 
গ্ীতা-কাব্য। 


সপপপাপাাপাপ পিপাসা পিপিপি পিপাসা 


শুদ্ধ স্পবিত্র স্থানে নহে উচ্চ নহে নীচ 
স্থাপিবেক চেলাজিন পৃত কুশাসন, 

অংযত করিয়া দেহ মানস ইন্দ্রিয় আদি 
আত্মশুদ্ধি তরে যোগ করিবে সাঁধন। (১১-১২) 


অচল ও সৃমতাবে রাখি কাঁ় গ্রীবা শির, 
নয়ন নিবৃত্ত করি দশ দ্রিক হ'তে, 

স্থির হয়ে নাঁপিকাঁগ্র করিবেক দরশন 
হৃদয় অটল রাখি পুণ্য মনোরথে, 


হইয়৷ প্রশাস্ত চিত্ত নির্ভীক জিভাত্বা যোগী 
রশ্বাচ্য্য ব্রতে থাকি রত দিশিদিন, 

সমগ্র হদয়খানি আমাঁতে বিলীন করি, 
মানস দংঘত করি রহিবে আসীন । (১৩-১৪) 


এইরূপে মনগ্রাঁণ সমাহিত করি যোগী 
নিয়ত মাঁনসে করে আমায় অর্চন, 
লভিয়! নির্বাণ পদ ত্রন্মময় আত্মা! তার 
চির শান্তিময় ধামে করয়ে গমন । (১৫) 









ঞি 


জাপাসসাপাপাপিপীমাপাবামাপাগিপানরাপাসাসাসাানাখা্ 2৮৩৯ 


হে অর্জুন 1 অল্লাহার, অধিক আহার আর 
অতি দীর্ঘ বিদ্রা কিম্বা চির জাগরণ 

যোগের বিরে।ধী কর্ধা, এ হেন আচার যাঁর 
হয় না কখন তার যোগ আঁচরণ। (১৬) 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭৯ 


পাপা 





পরিমিত রূপ যার আহার, বিদ্যার, বিদ্রা, 
পরিমিত ছেফটা যাঁর কর্তব্য সাধনে, 
সমাহিত যোগী সেই, অতুল সাঁধনা তার 
সর্ধব ছুঃখশোকহা রী মানব জীবমে। (১৭) 





সংযত মানস যাঁর আমাঁতে মগন টিত) 
সর্বব কার্মেয প্পৃহাহীন অনাসক্ত মম, 
যোগী সেই ধনগ্রয়! হেন আধনাই যৌগ, 
এই পথে লতে নর আমর জীবন (১৮) 


বাতহীন স্থানে যথা! নিক্ষল্প গ্রদীপ-শিগা, 
তক্্রপ যে যোগী সদা! আগ মোগ্ে রত, 
সাধক তাহার নাম, বিশুদ্ধ আন্তর তাঁর 

রঃ প্রশান্ত নিশ্চল ভাবে রহে অন্বস্থিত। (১৯) 








বং গীতা-কাব্য। 
নির্ববীণ কামনা যবে যোগে প্রতিবদ্ধ চিত্ত, 
বিমুক্ত আত্মায় আত্মা নেহারি সতত, 
ভোলে বাহা, জাগে মনে ব্রক্মপদ অনিবার, 
সতত হৃদয় মন থাকে প্রফুল্লিত, (২০) 


অতীন্ড্িয় অন্নুপম বুদধিগ্রাহ্থ স্ববিমল 
অনস্ত যাহে হয় অনুভূত, 

যাহে অবস্থিত হ'লে আত্মজ্জানী যোগী আর 
কিছুতেই নাহি হন কতু বিচলিত, (২১) 


॥ 
॥ 


যে বস্তু করিলে লাভ নিরন্তর'হয় চিতে 
তদপেক্ষা লভ্য আর নাহি ব্রিভুবনে, 
অস্ত্রের আঘাত কিম্বা গুরুতর বেদনায়. 
অবিচল প্রাণ যাঁর শ্রিয় পরশনে, (২৯) ' 


বিষাঁরসংযোগহীন যোগ তাই, ধনঞ্জয়].. 
নিবি করিয়। তব চিত্ত অনুক্ষণ 

মাধনা কর এ যোগ লভিবে নির্ববীণপদ্£ : 
যোগ করে মানবের দুঃখ বিমোচন, (২৩) 





যোগ প্রতিকূল যত কামনা হৃদয়ে তব, 
অযতনে মে সকল করি পরিহার, 

মনদারা ইন্ড্িয়েরে বশীভূত করি সদা 

অনন্ত যে যৌগ, কর অভ্যাস তাহার। (২৪) 


ক্রমে ক্রমে ধৈ্ধ্যময়ী বিবেক বুদ্ধির দারা 
সমস্ত বিষয় হতে সংযসিয়া মন 
আত্ম-তত্বে সেই মন বিলীন করিবে পার্থ। 
চিন্তার অতীত তুমি হইবে তখন। (২৫) 


চর্চল অধীর মন বিচরণ করে যাহে, 
নিবৃত্ত করিয়া তারে সেই দিক হ?তে, 
রাখিবে আপন বশে, ফিরাইবে গতি তার 
সত্যময় শান্তিময় অনন্তের পথে । (২৬) 


মুক্ত হয়ে রজোগুণে প্রশান্ত মানস যবে, 
ব্রন্দে সমাহিত হয় অমর জীবন, 

নিষ্পাপ কামনা-যুক্ত যখন হদয় মম, 

হে পার্থ! যোগীর স্থখ উদ্দিত তখন। (২৭) 








৭৪ 


গ্ীতা-কাব্য। ্া | 
আত্মা বশীভূত করি, পাপ অপগত যাঁর, 
্রন্মধ্যান করে সদা অনন্ত বিশ্বাসে, 
লভিয়া পরমাঁগতি, জীবন দ্বরগ তার, 
্রন্াস্পর্শ স্থবখ সেই লভে অনায়াষে। (২৮) 





যোগযুক্ত যেই জন ব্রহ্ষময় বিশ্ব তাঁর, 
আপন আত্মীয় হেরে জীবাত্ম! সকল, 
সর্বভূতে নিজ আত্মা নেহারিয়া অনুক্ষণ 
সর্বত্র সমনদর্শী যোগী অচঞ্চল। (২৯) 


সর্ববভূতময় যেই নেহাঁরে আমায় সদা, 
আমায় সমগ্র বিশ্ব দেখিছে নিহিত, 
তাহার নিকটে আমি অদৃশ্য না হই কু, 
আমার নয়নে সেও নহে অন্তহিত। (৩০) 





মম এ অদ্বৈতরূপ প্রাণে জাগরূক যার, 
বিশ্বময় রূপ মম করে যে ভজন, 

ঘখন যে ভাবে পার্থ যেখানে রহিবে সেই, 
আমাতেই বর্তমান থাকে অনুক্ষণ। (৬১) 











টা 
যষ্ঠ অধ্যায়! গর 

যেই যোগী হে অজ্ভ্রন] আপনার জুখ দুঃখ 

সকল প্রাণীতে হেরে অনুরূপ তার, 

সকল প্রাণের ব্যথা বুঝে আপনার প্রাণে, 

মম মতে শ্রেষ্ঠ সেই যোগী নির্বিবকার। (৩২) 


বিষাদিত ধনগ্রয় সবধিলা গোবিন্দ, দেব! 
বলিয়াছ যেই সাগ্য যোগবিবরণ, 

চঞ্চল হৃদয়, মম, এই সমদর্শী যোগে 

পারিব কি নিয়োজিতে মোহাসক্ত মন ? (৩৩) 


চঞ্চল প্রমত্ত হৃদি অসীম শকতি তাঁর 

কেমনে বাঁধিয়। তারে রাখিব কেশব | 

মহামত্ত ঝঞ্চাণিল যখন প্রবলত 

কার সাধ্য তারে দেব! করে পরাভব ? (৩৪) 


উত্তরিলা'ভগবান্‌, নিঃসংশয় মহাবাছু | 
ছুর্নিবার মানবের চঞ্চল হ্বদয় ; 

তথাপি জানিও মনে, অভ্যাস বৈরাগ্যদ্বারা 
চঞ্চল প্রমত্ত মন বশীভূত হয়। (৩৫) 





লি 


রঙ 


নত 





শীতা-কাব্য | | 


অসংঘত আত্ম! যার, তাহীর দুশ্প্ীপ্য যোগ 
নিশ্চয় জানিও পার্থ কিন্তু যেই জন 

বনু যত্ধে স্বীয় আত্ম! করিয়াছে বশীভূত, 
সাধনায় লভে যোগ বাঞ্ছিত রতন। (৩৬) 


জিজ্ঞাসিলা ধনু, পূর্বে যে মানব কৃষ্ণ | 
শরদ্ধাবান্‌ হ'য়ে করে যোগ অনুষ্ঠান, 

শেষে বিচলিত মতি করে যোঁগ.পরিহার, 

কোন্‌ গতি হয় তাঁর, লভে কোন্‌ স্থান? (৩৭) 


বিমুঢ় মানব সেই না পাইয়া ব্রহ্গাশ্রর 

ছিন্ন মেথখণ্ড যথা বিদ্রট সতত, 

কর্মপথ জ্বানপথ উভয়ে বঞ্চিত হয়ে, 

হয় কি বিন দেব | নর নিরাশ্রিত ? (৩৮) 


অশেষ সংশয় কৃ! আমার হৃদয় হ'তে 
কর অপগত তুমি জ্ৰান-পারাবার | 
সংশয়ে আকুল গ্রীণ এ সংশয় করে দুর, 
ভূমি বিনা নারায়ণ কেহ নাহি আর। (৩৯) 
১২ 








ষ্ঠ অধ্যায়! শগ 
উত্তরিলা ভগবান, যোগ-ভ্রউ যেই জন, 

বিনাশিত নাহি হয় ইহপরকালে, 

পুণ্যময় কার্যে কভু কুফল ঘলে না পার্থ। 
অমৃতের প্রবণ বিষ নাহি ঢাঁলে। (৪০) 


যোগন্রঘট যে মানব বু বহু বর্ষব্যাপি। 
পুণ্যময় স্ব্গধামে করির্বে বসতি, 
পরজন্মো ভাগ্যবান ধার্থিক ধনীর গৃহে 
লভিবে জনম হয়ে শ্রীমন্ত সম্ততি। (৪১) 


অথবা সে ভাগ্যবান্‌ জন্ম লতি যোগিকুলে, 
কৃতার্থ হইবে জন্মজন্মাস্তর তরে, 

এমন দুর্গভি জন্ম জগতে নাহিক পার্থ! 
নিয়ত হইবে স্নাত অমিয় দাগরে। ৫২) 


জন্মলভি যোগিকুলে পূর্ধব অভ্যানদদের বশে 
অচিরে পাইবে সেই অঙ্গ-ুদ্ধি যোগ, 
নিরমল বুদ্ধি সেই লভিতে নির্ববাণপদ্র 

অধিক যতনে তারে করিবে নিয়োগ । (৪৩) 
গু রো, 











8 গীভা-কাব্য । ॥ 
পূর্বব অভ্যাসের বশে অবশ হইয়। সেই 
অনিচ্ছায় করে কর্তা নিত্য সত্যময়, 
যোগতন্ব জিজ্জীসায় আকুলিত হয়ে সদা ' 
কর্মফল অভিক্রমি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। (88) 





তন্বলিগ্ন, যোগী সদা পাপমুক্ত গুদ্ধচিত 
জন্ম জন্মাস্তরে সাথি এ মহা! সাধন 

লভে নিত্য মোক্ষপদ সত্যময় শান্তিময় 

অনন্ত অমৃত সিন্ধু সত্যনিকেতন। (8৫) 


শান্ত জ্ঞানে জ্ঞানী যেই, যোগী তার শ্রেষ্ঠতর, 
তপস্বীর শ্রেষ্ঠ যোগী বন্্মীর অধিক, 

অতএব ধনগ্ত্রয় | লভিতে সে শ্রেঠ যোগ 
যোগে যত্নবান ভূমি হও সমধিক । (৪৬) 


শ্রদ্ধা সহকারে যেই হয় মমগত চিত্ত, 
নিয়ত মানসে করে আমায় অর্চন, 
যোগিগরণে মম মতে যোগ্িশ্রেষ্ঠ সেই জন্‌, 
অনন্ত বিবেকালোকে পুর্ণ তার যন। (8৭) 
অভ্যাঁসযোঁগ নামক ব্ঠ অধ্যায় মমাণ। 


রি... 











০ 





ডা 


অণ্তম অধ্যায়। 








' বিজ্ঞান যোগ । 


কহিলেন ভগবান্‌, আমাতে আসক্তমন 
অনন্যশরণ যেই আশ্রিত আমার, 
নিঃসংশয় যেই জ্ঞানে আমায় বিদিত হয়, 
শুন পার্থ! সেই তত্ব ছুজ্জেগ় সবার। (১) 


বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান পূর্ণ আলোচনা করি, 


*কহিব তোমায় পার্থ! করি বিস্তারিত, 


জািলে সে তত্ব আর জ্ঞাতব্য রবে না।কিছু, 
প্রাণের বাসনানল হবে নির্বাপিত। (২) 


অযুত মানব' মধ্যে কদাটিঞ একজন 

সিদ্ধি কামনার তরে হয় যত্ববান্‌, 

লক্ষ সিদ্ধগণে কেহ একজন জানে মম 
প্রকতস্বরূপ যাহা মোক্ষের নিদান। (৩) 








্ 


ছি 


আ-কা্। 

আঁকাঁশ, অনিল, বারি, ধরণী ও সমীরণ, 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার অ্ম প্রকার 

আমা হ'তে বিকসিত, অবিষ্তা| প্রন্কৃতি মম 
সাধিতেছে জগতের কাধ্য অনিবার। ৫8) 





'অপরা' প্রকৃতি.উহা, "পরা? যে প্রকৃতি, সেই 
শ্রেষ্ঠতম পরিশুদ্ধ হে কুরুনন্দন ! 

জীবের জীবন তাহা, এই দে প্রকৃত তত্ব 
সমগ্র জগত-্থ্ঠি করিছে ধারণ। (৫) 


এ প্রকৃতি্য়ে জন্ম বার বার লতে জীক্ 


৯ 


আমি সর্ব জগতের পরম কাঁরণ, 


. প্রলয়ের কর্তা আঁমি, অনন্ত শকতি মম 


বিশময় গরিব্যাপ্ত আছে সর্ববক্ষণ। (৬) 


মম পরে কিছুমাত্র নাহি আর ধনগ্ুয় | 
সষ্টিস্থিতি আম। হতে হয় সম্পাদন, 

জগণ্ড আমাতে গাঁথা সুত্রে যথ! মণিমালা, 
শ্ৰাম়্াতে জনমে জীব, আমাতে মরণ । (৭) 


৭ শী শীশ্্ীোিশি। 
টঃ 
অণ্তর অধ্যায় ৮১ 


১৯তম আপাত লা 





আমি দলিলের রস, শশি দিবাঁকরে প্রভা, 
অর্বববেদে রহিযাছি প্রণব অক্ষর, 

গগনের শব্দ আমি, নরের পৌরুষ পার্থ! 
আমারি বিকাশ এই বিশ্ব চরাচর। (৮) 


পৃথিবীর পুথ্যগন্ধ, তেজ আমি অনলের, 
জীবন সকল জীবে আম ধনগ্জয় ! 
তপস্বীর তগ আমি, সাধকের সাঁধনীয়, 
আমি ভিন্ন এজগত অন্য ফিছু নর। (৯) 


জেন পার্থ! অর্ধবজীবে আমি বীজ সনাতন, 
বুদ্ধিমান্‌ যেই জন বুদ্ধি আমি তারঃ 
তেজন্বীর তেজ আগি, জ্ঞানীর বিষেক জ্ঞান, 
দয়ার্জজনের দয়! ব্বরূগ আমার | €১০) 


ধলবানে বল আমি, আকাঙ্কা আসক্তিহীন, 

ধর্ের বিহিত কাম আমি মানবের, 

নকল হৃদয়ে পার্থ! অধিষ্ঠিত আমি সদা, 

মহাপ্রাণ মহাঁশক্তি সর্বব জগতের । (১১) 
কি 








শু 











গীতা-কাব্য। 
রাজসিক তামসিক সাত্বিক এ গুণত্রয় 
আম! হ'তে নিরন্তর হয় বিকাঁশিত। 
আখাঁতে জনমে সর্বব মম ইচ্ছাধীন সদা, 
অঙ্জুন। নিশুণ আমি ব্রিগুণ অতীত। (১২) 





তরিগুণ পদার্থে পদ বিমোহিত চরাঁচর, 

নাহি জানে গুণীতীত আমি সর্বময়, 

বিকাঁশ বিনাশ কভু আমারে স্পর্শিতে নারে, 
চির অবিনাশী আমি অনন্ত অব্যয় । (১৩) 


মম অলৌকিক মায়া নিশ্চিত ছুস্তর পার্থ! 
তরিতে অশক্ত সদ1 মানব অজ্ঞান, 

সমর্পিয়া প্রাণমন আমার শরণ লয়ে 

ভজে যে আমায়, তরে সেই পুণ্যবান্‌। (১৪) 





দুক্কতী মানব, যার মোহে অপহৃত জ্ঞান, 

মুড় মেই, আস্মুরিক ভাঁবের আশ্রিত, 

কঠোর হৃদয় তার ভক্তি রমে নহে দিজ্ত, 

আমাতে প্রপন্ন নাহি হয় কদাচিত। (১৫) 














সপ্তম অধ্যায়। ৮৩ 


হে অজ্জুন 1 "থার্ড যেই অভিভূত ভবরোগে, 
'জিজ্ঞান্ব যে আত্মজ্ঞানে ইচ্ছুক সতত, 
“অর্থার্থ মোক্ষের পথে হয় সদা যত্ববান্‌, 
ক্ছানী, থাকে ব্রন্ধতত্বে মগন নিয়ত। 





এই চতুর্বিবধ সাধু স্থুকাতী ও গুথ্যবান্‌ 

অনন্য মানসে করে জামায় সাধন, 

সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ “জ্ঞানী” মম প্রিয় চিরদিন, 
আমিও তাহার পার্থ! প্রিয় অনুক্ষণ। (১৬-১৭) 


ভক্ত সকলেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বরহ্মতত্জ্ঞানী 
আত্মার স্বরাপ মম, মমগত মন, 
সর্র্বোৎকৃষ্ট গতিরূপ আমার আশ্রয় যাঁচি 
আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয় অনুক্ষণ। (১৮) 


বহু জন্ম অস্তে জ্ঞানী প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান”. 
“বাহৃদেবময় সর্বব নিখিল সংসার” 

অভেদ নেহারি বিশ্বে লতে সে আধায় সদা, 

সে মহাত্বা স্থূ্লভ, শ্রেষ্ঠ জন্ম তার। (১৯) 

১১: 





৮৪ গীতা-কাবা। 
কামনা হৃদয়ে যার হত তার তত্বজ্ঞান, 
আপনার বাঁসনার হয়ে অনুগত, 
পূর্ব নিয়মের বশে বিমোহিত হ'য়ে সদা, 
অন্য দেবতার পুজ। করে অবিরত। (২০) 


যে ভক্ত যেন্সুস্তি মগ পুর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে 
করে নিত্য আরাধন অবিরত ধ্য।ন, 

পবিত্র হুদয়ে তার অধিঠিত আমি সদা, 
অচল ভকতি শ্রদ্ধ৷ করি তান্ে দান। (২১) 


শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে অঙ্চন! করিয়! তায় 

আম। হ'তে লতে সেই বিহিত কামনা, 

ভক্ত মম প্রিয়ভগ, নিরন্তর ধনগ্তায় ! 
করিতেছি পূর্ণ আমি ভক্তের বাসনা। (২২) 


কিন্তু বার মোহগত কাঁমনা হৃদয়ে সদা, 

লভে বিনশ্বর ফল আতি ক্ষুদ্রতম, 

দেখ প্রার্থী পায় দেব আকাজিফত ধন তার, 
লতে মোরে নিরন্তর প্রিয় ভক্ত মম। (২৩) 
রা... 

















অপণ্তম অধ্যায়। ৮৫ 
আল্লবুদ্ধি জ্ঞানহীন না জানিয়া তত্ব মগ, 

ভবে মনে নর আদি নানা অবতার, 

কিন্তু তাহা ভ্রমময়, অবগত নহে তারা 

অব্যয় ও অন্ুত্তম স্বভাঁব আমার ৷ (২৪) 


সবার নিকটে আমি নাহি হই, গ্রকটিত, 
যোগমায়। সমাকৃত থাকি হে নিয়ত; 
অতএব মুঢজনে না পাঁরে জানিতে কড়ু। 
জন্মমৃত্যুহীন আমি অব্যয় শাশ্বত। (২৫) 


অতীত ও বর্তমান, ভবিষ্যৎ জানি আমি, 
সর্ববভূতময় ধরা বিদিত আমার, 

আমার প্রকৃত ূপ কেহ নাহি জানে পার্থ! 
আমারে হেরিতে নারে নিখিল সংসার। (২৬) 


শরীর ধারণ করি ইচ্ছা-দেষ-সমুখিত 
দন্বমোহে সন্মৌোহিত হয় নরগণ, 
অজ্ঞনে আবৃত চিত, বিশুদ্ধ মানধ তাই 
আত্মার স্বরূপ নাহি করে দরশন। (২৭) 





ঃ্ 


গীতা-কাব্য। 


সপাপপপাপাশিপিসিপাপাপাসাপাপাপাপপাপাপাশিশশাশন 


দন্দমোহমুক্ত হ'য়ে, পুণাকর্ম্ অনুষ্ঠানে 
হইয়াছে যাহাঁদের পাঁপ অন্তহ্থিত, 

করি মন দৃঢ় ব্রত আমার ভজনা৷ করে, 
আমাতে মগন সদা! তাহাদের চিত। (২৮) 


জরা মরণের জুঃখ বিমোচন লাঁগি যারা 
আগার আশ্রয় তরে হয় যত্ববান্‌, 

অনন্ত অধ্যাত্মতত্ব নিখিল এ কর্মরাজ্য 
অবগত হয় সেই যোগী পুণ্যবান্‌। (২৯) 


অধিদৈব অধিভূত অধিযজঞ্ক সহ যেই 
জানিয়াছে তত্ব মম, হৃদয় তাহার 

প্রয়াণ কালেতে পার্থ! ভুলে না আমায় কভু, 
তার প্রাণে গ্রস্ৰ,টিত মুরতি আমার । (৩০) 


বিজ্ঞানযোগনাঁমক সঞ্ধম অধ্যায় সমাপ্ত । 























অষ্টম অধ্যায়। 


ভন্ধযোগ । 
বিশ্বায়ে পুরিত বক্ষ উল্লাসেপ্মাকুল চিত 
বিমোহিত ধনগ্ীয় বলিলা বচন-_ 
কিবা বৃন্ধ নারায়ণ! কি অধ্যাত্ব কিবা বর্ম, 
অধিভূতে অধিদৈবে কিবা নিদর্শন ? (১) 


অধিযজ্ঞ কি প্রকার, শরীরে কি অবস্থিত, 
কিরূপে প্রয়াণ কালে সংঘমী মানব 

জানে তব তত্বরাশি, শুনিতে বাঁসনা প্রাণে, 
তুমি বাকিরূপে তাহা কর অনুভব ? (২) 


বলিলেন ভগবান, অক্ষর পরম বস্ত্র 
বর্ষ তিনি, এ অধ্যাত স্বভাব তীহার ; 
ভূতের উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধিপ্রদ ক্রিয়া যাহা 
কম নামে ধরামাঝে আছয়ে প্রচার ।.(৩) 





৬এাপাপিসপিপিপিপিাপিপাপা্ীপাশ 





টি 








সাপ আসামিরা 


অন্তর্যামী মহাবৃক্ম পুরুষ অধিদৈবত, 
অধিভূত ধিনশ্বর দেহ আদি যত, 

অধিষজ্ঞ রূপে আমি রহিয়াছি সর্ববদেহে, 
অনন্ত পরম আতা আমি হে ভারত! (৪) 


আস্তকাঁলে যে ম্নুনব আঁমারে প্মরণ করি 
করে কলেবর ত্যাঁগ, জীবাতা। ত।ছার 

প্রাপ্ত হয় মম ভাব, লিগা বুষ্ধাত্ব সেই 
অনন্ত জ্যোতির রাজ্যে করয়ে বিহার। €৫) 


তাজিয়! সংসার মায় লভিতে অন্তিম শয্যা 
মৃত্যুমুখে ষেই ভাব করিবে মনন, 

যে বাঁসঙ্গা অনুগামী, লভে সেইরপ ফল, 
সেই ভাবময় হয় ভাবগত জন। (৬) 


কর রণ সর্ববকালে আমায় ম্মরণ করি, 
আমাতেই মন বুদ্ধি কর মমর্পণ, 

লভিবে আমায় তুমি নিঃদংশয় ধনগ্রয় ! 
তেয়াগিয়! শোকছুংখ স্থিক্র কর মন। (৭) 

















অষ্টম অধ্যায়। ৮৯ 
অভ্যাস যোঁগেতে যুক্ত হও তুমি এক চিতে, 
অন্যগামী নাহি হবে মানদস তোমার, 

তগবানে চিন্তা করি লভিবে গে মিরঞ্জীনে-- 
অনিত্য এ জীবনের নিত্য পুরস্কার | ৮) 


কবি ও অগাদি ঘিমি নিয়া সমগ্র বিশে, 
সুন্ষম হ'তে সৃঙ্মমতর দ্বরূপ ধাহার, 

অনস্ত অটিস্ত্যরূপ বিধাতা এ জগতের 
তমোঁনাশী রবিসম জ্যোতি পাঁরাবার ; ৯৯) 


তেয়াগি” সংসার-মায়া মৃত্যুকালে শ্রেষ্ঠ নর 
ভক্তিযুত্ত জবিচল করিয়। অন্তর, 
যোঁগবলে ভ্ধর মধ্যে করি প্রাণ সন্নিবেশ 
চিন্ত। করি পায় ওই পুরুষ প্রবর | (১০) 


বেদবিদ্রগণ যাহা বলে নিত্য অবিনাঁশী, 
বিলীন যাহাতে দদা বীতরাঁগ মন, 

লভিতে যে পদ জীব অনুষ্ঠয়ে বৃষ্ধচর্য্য 
অজ্জুন সংক্ষেপে তার শুন বিবরণ। (১৯) 





৬০ 











রর 
যমি” ইন্দ্রিয় সর্ব হবদিপদ্ে রোধি মম, & 
যোগে বৃহ্ধরন্ধে, প্রাণ করি উত্তোলিত, 


উচ্চারি গুঁকার মন্ত্র মোরে স্মরি ত্যজে প্রাণ, 
হে পার্থ! পরমাগতি লভে সে নিশ্চিত। (১২-১৩) 


গীতা-কাব্য । 


সতত অনন্য চিতে ভক্তি বিগলিত হয়ে 
আমারে স্মরণ করে, করে আরাধন, 
নিত্যযুক্ত যোগী সেই, স্থলভ তাহার আমি, 
অশরীরে স্বর্গ হ্বখে মগ্ন তার মন | (১৪) 


করিয়। অর্চন। ধ্যান লভয়ে যাহারা মোরে, 
সিদ্ধি গ্রাণ্ড হয় সেই মহাখধিগণ, 

অনন্ত ছুঃখের হেতু অনিত্য জনম এই 

কখন তাহারা পার্থ! না করে গ্রহণ (১৫) 


আবক্ষ-তুবন আদি ভোগলোকবাসী যত 
পুনঃ পুনঃ সকলেরি হয় আবর্তন, 

কিন্তু যে সাধক মম আঁমাতেই বর্তমান, 
পুনর্জন্ম কখন 'সে করে না ধারণ | (১৬) 


রী 





অষ্টম অধ্যায়। ৯১ 
সহত্মেক দিব্য যুগে বিধাতার একদিন, 
দিব্য সহতেক যুগে একরাত্রি তার) 
এ দ্রিবা রজনীতত্ব জাঁনিয়াছে যেই জন 
প্রকৃত দিবস রাত্রি বিদ্িত তাহার। (১৭) 


বঙ্গদিবা সমাগমে আবিভুতি হয় জীব, 
প্রজাপতি করে শ্ীয় প্রজার স্থাপন, 
ব্রহ্মরাত্রি কালে হয় অব্যক্ত ভুবন সর্ব, 
ব্রহ্মায় বিলীন হয় যত জীবগণ ৷ (১৮) 


আগিলে ব্ঙ্গার রাত্রি প্রলয়ের অন্ধকার 
বিনাশিত জীবগণ হয় সমুদয়, 

ত্রহ্মার দিবসাগমে সেইরূপ ধনগ্রয় ! 
পুনঃ পুনঃ ভূতগণ প্রকাশিত হয়। (১৯) 


অব্যন্তের পর যাহ! পূর্ণতেজ সনাতন, 

জগৎ বিনাশে নাই বিনাশ তাঁহার। 

অতীক্জিয়াক্ষর সেই নরেপ্ন পরমাগতি, 

মম দে পরম ধাম অমৃত আঁধার | (২৭১২১) 
। 


০০ 














গীতা-কাব্য। 





ধাঁহার হৃদয়গত অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড এই, 

যাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত বিশ্ব সমুদয়। 

চৈতগ্য পুরুষ সেই, সর্বব্যাপী পরসা তা 
অনন্ত ভক্তিতে গৃধু সদা লব্ধ হয়। (২২) 


দেহত্যাঁগ করি যেু্গী ঘে পথে গমন কন্ি 
পুনরায় আর নাহি করে আগমন, 

ঘাথবা যে পথে গিয়া আগমন করে পুনঃ) 
গুন পার্থ! সে পথের কছি বিবরণ। (২৩) 


অগ্নি-জ্যোতিঃ-শুর্ল দিবা ষণ্মাস উত্তরায়ণ, 
সে কালে মহাত্বা যেই লভয়ে মরণ, 
রহ্গজ্ঞানী সেই যোগী, ব্রহ্মপ্ করে লাভ, 
পুনর্জন্ম তার নাহি হয় কদাঁচন। (২৪) 


ধূমরাত্রি কৃষ্ণপক্ষে যাস দগ্ষিণায়ন 

হেন ক্ষণে যেই যোগী ত্যজে কলেবর, 
চন্দ্রলোকে করি বাঁস শশাস্কের জ্যোতিঃ লভি 
নব জন্ম লভে পুনঃ অবনী উপর। (২৫) 











অষ্টম আধ্যায়। ্ 


৮৩৯০৯ এলপি িভাসগপিাপাপাপাসাপাাপাপাকিপাপাপিাদ 


শাঁথত অব্যয়রূপে গুন কৃষ্ণ গভিদবয় 
ঘুরিছে জগগকেক্ডে চক্রের মগ, 
একগতি করে নরে পুনরায় আবর্তন, 
অন্যগতি মুক্ত করে জমম বন্ধন। (৬) 


এই ছুই গতিতদ্ব অবগতু হ"য়ে যোগী 
বিমোহিত কদাঢন না হয় ভুবলে, 

অতএব ধনগ্রয়! অর্ধ্বকালে সর্ধবরূপে 
যোগযুক্ঞ চিত তুমি হও স্থির মনে । (২৭) 





এ হেন গরমতব্‌ জ্ঞাত যেই জ্।নবাঁন্‌, 
বেদ কিন্যা! যন্তরবর্্মী ভপ অনুষ্ঠান 
দাশাদিতে সমাদিউ পুণ্যফল সমুদয় 
অতিক্রমি পার সেই সনাতন স্থান। (২৮) 


অঙ্গযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 


১] 











নবম অধ্যায় । 





রাজগুহ যোগ । 


বধিলেন ভগবান সুধাময় বাক্যারা, 
খুলিয়া! অমৃতময় জ্বানের ভাঙার, 
মানবের সখ ছুঃখ বিশ্বের নিয়তি গতি, 
প্রবোধিলা অর্জনেরে কহি বার বার। 


নিরখি হৃদয় তব অসুয়াবিহীন, পার্থ! 

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কহিব তোমায়, 

জানিলে দে মহাতত্ব মুক্ত হয় জীবগণ, 
ংসার বন্ধন তারে স্পর্শিতে না পায়। (১) 


বিছা শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যা, গুহতম এই জ্ঞান, 
পরম পবিদ্র ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন, 
অব্যয় ধর্ম্ানুগত শান্তিস্বখ করে দান 


| অনন্ত আনন্দদায়ী জ্ঞান সনাতন। (২) 











ঢা 

নবম অধ্যায়। ৯৫ 
যে মাঁনব নিরন্তর তেয়াগিয়৷ এই ধর্ম 

অশ্রদ্ধায় পরমাত্বা না করে স্মরণ, 

অজ্ঞান মানব সেই এ সংসার মোহচক্রে 

মত্যুমুখে অবিরত করয়ে ভ্রমণ । (৩) 


অব্যক্ত আমার মুর্তি, চৈতন্য স্বভাবে মম 
এ জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে সর্বক্ষণ, 
আমাতে স্থিত এ বিশ্ব; বিশ্ববাসী জীবগণ। 
আমি তাহে অবস্থিত নহি কদাচন। (8) 


ধনগ্য়। ভূতচয় আমাতেই অবস্থিত, 
আমাতে সম্পৃক্ত কিন্তু নহে কদাচন, 
ধারক, পালক আমি, কিন্তু অনাসক্ত সদা, 
হের মোর এঁশ্বরিক যোগ আতুলন। (৫) 


নভঃস্হিত মহাবাঁযু বিচরণ করে সদা 

অথচ গগনে কভু নহে সে মিলিত, 

তেমনি জানিও পার্থ! নিগ্লিপ্ত সংসারে আমি, 
যদিও আমাতে বিশ্ব নিত্য অবস্থিত। (৬) 








৯৬ শীত।-কাব্য। 


পতপপাসিপপাসিসালিসাতাপ ০১৩৬ পতিত পা 








কল্পক্ষয়ে এই বিশ্ব সথষ্টি স্থিতি আদি যত 
মম গ্রকৃতিতে গব লয়প্রাপ্ত হয়; 
কল্পারস্তে ভূতগণে পুনরায় স্থজি আঁমি, 
ধর্ম ও আয়াজ্য পুনঃ স্থাপি সমুদয় । (৭) 





মাঁয়-পর্বশ যত জগণ্ড ও জীবগ্রণ 

নিজ নিজ প্রকৃতিতে করিয়া প্রয়োগ, 
আমার গ্রকৃতি আঁমি আশ্রয় করিয়া পার্থ! 
কৰিতেছি সকলের স্থজন নিয়োগ । (৮) 


উদাসীন ভাবে করি সর্ব কর্ম সম্পাদন, 
অনাসক্ত প্রতি কর্মে আমি ধনঞ্জয়! 

কর্ম্মেতে নিবদ্ধ মোঁরে নাহি করে কদাঁচন, 
কোন কর্মে আত্মা মোর লিগ্ব নাহি হয়। (৯) 


অধিষ্ঠাতা আমি বিশ্বে, অধ্যক্ষম্বরূপ, পার্থ 

প্রন্কৃতি স্থজিছে এই বিশ্ব চরাচর ; 

হেন কারণেই বীর | জগতের স্থিতি গতি, 

স্বজন বিলয় আদি হয় নিরন্তর। ৫১০) 
2.2 ০ এ 





ন্বম অধ্যায় । - ৯৭ 


তাস আমিও 


রি 


সর্ববভূতময় মম মহেশর রূপ যাহা 

অজ্ঞান সানব কতু নহে অবগত, 

নাহি জানে তত্ব মম, তাই অবহেল। করে 
নররূপে অবতীর্ণ আমারে, নিয়ত। (১১) 


আস্ুরিক প্রকৃতির আশ্রিত তাহাপ্না সদা, 
রাক্ষমী মারার মোহে মুগ্ধ অঁনুক্ষণ, 

বৃথা আশা তাহাদের, বৃথা জ্ঞান) বুথ! কর্ম, 
বিকৃত ম(নসে নিত্য করে বিচরণ। (১২) 








যাদের গ্রক্কৃতি দিব্য দৈধগুণে বিভূষিত 
বিষয়-বিরাগী সেই মহাজনগণ, 

জগতের আদি আমি,_অতীন্্রিয় জানি মোরে, 
অনন্য মানসে করে আমান অর্টন। (১৩) 


সংঘমি ইন্দ্রিয় মন, সমাহিত হয়ে তারা 
নিত্যযুক্ত ভক্তি-সিক্ত করি প্রাণ মন, 
গুণানুকীর্তন করি, করে মোরে নমস্কার, 

' বিশ্বাসে মাথিয়া প্রাণ করে আরাঁধন। (১৪) 
মি ধু 





টু 


৮ 


চি 9 





রঃ 


গীতা-কাব্য। 


কেহ জ্ঞান-যজ্জে আতা! পরমা ত্বা করি যোগ 
মম সেবা করে নিত্য পাশরি সংসার, 

কেহ বা আদিত্য চন্দ্র বিভিন্ন আকারে ভাঁবি 
বহুরূপে মম পুজা করে অনিবাঁর। (১৫) 


আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, ধনঞ্য় 
ওষধ স্বরূপে আমি নিত্য বিরাঁজিত, 

আমি আজ্য, আমি মন্ত্র ুতাশনরূপে আমি, 
আমি হোমক্রিযা পার্থ! সত্বগুণাঞ্রিত। (১৬) 


আমি জগতের পিতা, মাতৃর্ূপে বিরাজিত, 
বিশের বিধাতা আমি, আমি পিতামহ, 
আমি একমাত্র জ্রেয়, পবিত্র ওকার মন্ত্র 
আমি সাম বেদ পার্থ! খক যজু সহ। (১৭) 


আমি মানবের গতি, প্রভু, ভর্তা, সাক্ষিরূপে, 
আশ্রর, শরণ, অ।মি সুহৃদ, বান্ধব, 

অসীম ব্রহ্মাণ্ডে পার্থ। বীজরূপে অধিষ্ঠিত, 

শ।শ্বত, অব্যয়, জ্যোতিঃ, প্রলয়, গ্রভব ৷ (১৮) 

র্‌ 











- 
নবম অধ্যায়। ৯ 

আদিত্য স্বরূপে অ।মি উত্ত(প প্রদান করি, 

বরিষায় বধি বারি নব জলধর, 

মরণে অস্তরাঁশি বিতরি জীবনী সৃধা, 

মৃত্যু ও অদৎ সৎ আমি বীরবর | (১৯) 





ত্রিবেদ-বিদিত জ্ঞানী স্থৃপুবিত্র সেমপায়ী, 
যজ্ৰেতে আমায় ভজি পাঁপমুক্ত হয়, 
যাচিয়া স্বরগ বাদ লভয়ে অমর-রাজ্য, 
ভুপ্তি দিব্য দেবভোগ দ্েবসম রয়। (২০) 








বিপুল ম্বরগবাসে পুণ্যক্ষয় হলে ক্রমে, 
জন্ম লতে পুনর্ববার অবনীর পরে, 
কামবশে করি কর্ধা ত্রিধন্মা আঁচারী নর 
বার বার এ জগতে যাতায়াত করে। (২১) 


বিভিন্ন কামনা ত্যজি করে মম উপাসনা, 

মম প্রতি নিষ্ঠাবান্‌ রহে অনুষ্ষণ, 

সেই ভক্ত নিত্যযুক্ত ধনঞ্জয়! আমি তার 

ঘোগঞ্ষেম ভার করি নিয়ত বহন। (২২) 

[১১ 











টি 25 গীতা-কাবা। রা 


সপাপাশসিপসাপসিসপিপিশী 





ঠ 
ঃ শ্রন্ধাসমদ্িত হয়ে, ভক্তিযুক্ত করি মন, 
|... যাহারা অর্চনা করে জন্য দেবতায়, 
আাঙ্ঞানে মোছিত চিত তারাও অবিধিমতে 
হে কৌন্তের ! রত থাকে মম সাঁধনায়। (২৩) 


আমি যজ্ঞফল-ভোঁক্তা, প্রভু সর্ব্ব জগতের, 
তথাপি প্রকৃত তত্ব ন। জানি মানব 
পুনর্ববীর ধরনীতে আগমন কন বে, 

না লভি নির্ববাণপদ্দ অমর বৈভব। (২৪) 


দেবওরত যে মানব লভে দেব, তগঃফল, 
পিতৃররত আরাধিরা লভে পিতৃগণ, 
ভূত-যাঁজী লভে ভূত, মম অনুগ(মিজন 
জভিবে আমায় পার্থ! যাঁচি অনুষ্ষণ। (২৫) 


সংঘগি ইন্দ্রিয় মম শুদ্ধ-আত্বা ভক্ত মোরে 
। ফল পত্র জল পুষ্প দ্রেয় তক্তিভবে, 
ভক্তের প্রদত্ত যাহ! ভক্তি উপহার সেই 

1 সাদরে গ্রহণ করি এসন্ন অন্তরে । ২৬) 
চু... 








বি 











নবম অধ্যায়। 


এ্াাপাপিপিপাপাপটাসাশা 


তুমিও যে কর্ম্ম নিত্য করিতেছ সম্প|দিত, 
"আহার, আছতি-দান, তপস্যা, সাধন, 
কর্ম্ম কিম্ব! ফলাফল সকলি আঁমাঁর প্রতি, 

হে কৌন্তেয় ! এক টিত্তে কর নমর্পন। (২৭) 


শুভাশুভফলদায়ী অনৃ্ট বন্ধন হু'তে 

সতত বিমুক্ত তুমি হইবে ত্বরাঁয়, 

সন্ন্যাস যোগেতে যুক্ত এইরূপে করি চিত 
কর্ম্মফম মুক্ত হ'য়ে লভিবে আঁমায়। (২৮) 


ভূবনে আমায় কেহ নাহি দেষ্য, নাছি প্রিয়, 
সর্ববপ্রাণী সমতুল্য আগার নয়নে, 

ভক্তিতে যে ভে মোরে আমাতে সে হয় লীন, 
আমিও নিয়ত পার্থ! থাকি তার মনে। (২৯) 


হইয়া! অনন্যগতি অনন্য মানসে যদি 
আমার অঙ্চন! করে পাপী ছুরাচার, 
তা'হ'লেও সাধু সেই, পুণ্যময় পথ যাহা 
করিয়াছে নিজূপিত হৃদয় তাহার । (৩০) 











১ 





সস 





গীতা-কাবা। 


পাস পল পশাপিিপিসিশপিাপালি 


মম আরাধনা করি পাপী হয় পুণ্যবান্‌, 
অনুতপ্ত প্রাণ তাঁর ভে শাস্তিধণ, 

নিশ্চয় জানিও পার্থ! ছুর্গতি নাহিক তাঁর, 
মম ভক্ত নাহি হয় বিনষ্ট কখন। (৩১) 


পাঁপ-জন্ম নর কিন্ত রমণী ও বৈশ্য শুক্র 
গ্রহণ করিবে যারা আমার আশ্রয়, 
(একর প প্রীতি মম্‌ সর্ব জগতের প্রতি) 
লভিবে পরম।গতি তাছীরা নিশ্চয় । (৩২) 


পবিত্র ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজধির কথা আর 
কি বলিব? অনায়াসে লভে ন্বধাম ঃ 
অতএব অনিত্য এ স্থখশুন্য নরজন্মে 
আমার সাধনা! কর হয়ে বীতকাম। (৩৩) 


নিরম্তর মম ভক্ত মম পরায়ণ হয়ে 
ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মোরে কর নমস্কার, 

হেনরূপে যুক্ত-আত্মা সত্যব্রত অনুষ্ঠানি 

নিশ্চয় লভিবে তুমি একত্ব আমার । (৩৪) 


রাজগুহা ঘোগ নামক নবম অধ্যায় সমাগ। 


ট 




















দশম অধ্যায়। 





বিভূতিযোগ | 
রুদ্ধবাক্য ধনঞ্য় গ্রীতি-বিস্মীরিত-নেত্রে 
এক চিত্তে শুনিলেন অমিয় ভারতী, 
নীরস হৃদয় মন গ্লাবিত হইল তাঁহে, 
ভাসাইলা কুল যেন দেবী ভাগীরথী। 





কহিলেন ভগবান শুন পুনঃ মহা বাঁ । 
পরমার্থতত্বময় পরম বচন, 

শ্রীতিযুক্ত প্রাণ তব, তোমার হিতের লাগি 
বিস্তারিত বলিধ এ সব বিবরণ । (১) 


ছ্যলেকিনিবাসী দেব কিম্বা মহাঁখাধষিগণ 
পরিজ্ঞাত নহে কেহ প্রভাব আমার, 
পরম কারণ আমি অচিন্ত্য অনস্তরূপ, 
জগতের জীবগণে আঁদি অবাকার | (২) 
টিটি রিররিতি 1১২1 


ছু পাশপাশি 
৪ . গীতাকাব্য। 
আমায় যে জন জানে সর্ববলোক মহেশ্বর, 
জনম রহিত আঁমি আছে যে বিদ্িত, 
এ মর জীবনে দেই পাঁপমুক্ত চিরদিন, 


মায়ায় মোহিতে তারে নারে কদাঁচিত। (৩) 


বুদ্ধি, জ্বীন, অনংমোহ, ক্ষমা, সত্য, শগ, দগ, 
উৎপত্তি, বিনাশ, দুঃখ, সুখ, ধনপ্য় 
অহিংসা, অমতাদৃি, তৃচি, দান, আরাঁধন, 
যশ, অপযণ, কিন্বা ভয় ও অভয়, 





বিরাঁজিত নানা ভাব আছে মানবের প্রাণে, 
ভাবেতে চালিত হ'য়ে কর্ম্মে রহে রত, 

গিজ নিজ কর্ম্মবশে ভাবে অনুগত হয়ে 
আমা হ'তে সেই ভাব লভিছে নিয়ত। (৪-৫) 


পূর্বতন সপ্ত খধি, সনকাদি চারি মুণি, 
চতুর্দশ মনু জন্মে আমার ইচ্ছায়, 
খাহতে উদ্ভূত এই অনস্ত জগস্থগি, 





মম শক্তি রহে ব্যাপ্ত সমগ্র ধরায় । (৬), 
- ৮ টি 














রি দশম অধ্যায়। ১ 
এ মম বিভৃতি যোগ যোগৈগ্রর্য মহাশক্তি 
সর্ধবতত্ব সত্যন্দপে জ্ঞাত যেই জন, 
আত্মজ্ৰান যে]গযুক্ত নিশ্টক়্ মানব সেই, 


জ্ঞানের আলোকে তাঁর উজলিত মন। (৭) 


আনন্ত ব্রক্মাগু-্যটি, আই 'প্রভব তার, 
আমা হ'ভে এই বিশ হয় গব্তিত, 

জ্ঞানী জন গ্রীতিযুন্ত এই ভাঁবে ভজে মোরে 
পরমার্থ তত্বে মন করি নিবেশিভ। (৮) 


মদগত করিয়া! গ্রাণ, আমাতে অর্পিয়া চিত, 
পরস্পর মগ তত্ব করি আলাপন, 

পরস্পর জ্ঞান দাঁন করি নিত্য জ্ঞানিগণ 
মম অনুরাগী হয় পরিতুষ্ট মন। (৯) 


সদা কাল যোগযুক্ত গ্রীতিপৃ্ণ করি প্রাণ 
আমায় ভজন করে সভক্তি হাদয়, 

সেই জ্ঞানিগণে আমি বুদ্ধিযোগ কমি দাঁন, 
প্র যাহাকে আশ্রয় করি মোক্ষগ্রাপণ্ত হয়। (১০) 
22১42285451 











নীতা-কাব্য। ট 


০৬০১ পপ ৯ ৬ পাপা 


তাঁদের অন্তরে থাকি দয়াবান্‌ হ'য়ে আমি, 
ভবালিয় জ্ঞানের দীপ চির সমুজ্জ্বল, 
অজ্ঞানের অদ্ধকার বিদুরিত করি তাঁর, 
করিয়া হৃদয় মন বিগুদ্ধ বিসল। (১১) 


ভক্তি-বিগলিত গ্রাণে কহিলেন ধনঞ্য়-_ 
পরম পবিজ্র তুমি অনাদি কারণ, 

পরত্রহ্গ জ্যোতির্শায়। শাশখত পুরুষ দিব্য) 
আদি দেব, অজ, বিড, সতা, সনাতন ; 


আস্ত দেবল ব্যাস দেবধি নারদ আদি 
বর্ণিয়াছে খষিগণ এরূপ তোমার, 

আজি তুমি নিজ মুখে বর্ণিয়াছ সে সকল 
বিতরিয়! মমপ্রতি করুণা অপাঁর। (১২-১৩) 


বর্ধি স্ধারাশি দেব । শুনাইলে যেই তত্ব 
কেশব! স্বরূপ তাহা নিত্য সত্মময়, 
দানব মানব দেবে অপূর্ধব প্রভাব তব 
ভগবান্‌। কেহ কভু অবগত নয়। (১৪) 








দর্শম অধ্যায়! ১5৭ 


পাপা উপাখাখা, আসা 


তোমার পরমতত্ব তুমি জ্ঞাঁত দেবদেব ! 
ভূতেশ ভূঙ-ভাবন জগতের পতি, 

অনন্ত জগতে তুমি পরমেশ পরমা তমা, 
বিধাতা সমগ্র বিশ্বে দর্ববলোকগতি। (১৫) 


তোমার বিভূতি দিব্য পুনরাপু ধণ দেব! 
যাহ। দ্বারা ব্যাপ্ত এই ব্রক্গাগুনিচয়, 
খুচুক কলুষ-রাঁশি, মুছে যাক অশ্রতারা, 
সফল হুউক মম মানস হৃদয় । (১৬) 


হে যৌগেশ ! কি ভাঁবেতে জানিব তোমারি তত্ব, 
জগতের স্পর্শমণি অমূল্য রতন, 

কিকি ভাবে এ হৃদয় টিত্তিবে তোমায় কৃষ্ণ ! 
করুণা প্রকাঁশি তাহা বল জনার্দিন। (১৭) 


তোমার অসীমতন্ব বিভূতি ও আত্মযৌগ 
বার বার বিস্তারিয়! বল নারায়ণ! 
শুনিয়া! তোমার বাণী অনন্ত অস্থতময় 
না হুইল তৃপ্ত মম মানস শ্রবণ। (১৯) 





রর 





১০৮ 











টু 


শীতা-কাব্য। 


সাপ ০ ০ পরশ পিপাসা অসি, ৬ পপসাাসাপিিসইলপিতি সৎ এ 


কহিলেন ভগবান্‌ অনন্ত অসীম মম 

দিব্য আত বিভূতির নাহি কু শেষ, 

তথাপি প্রধান যাহা শুন তাই কুরাত্তম | 
বলিব তোমায় সর্থব আছে যে বিশেষ । (১৯) 


সর্ববভূতে অবস্থিত আমি পরগার্থ পার্থ! 
সর্ববভূত আদি আমি জনম কারণ, 

আঁমি এ ভূবন মাঝে পালক ধারক স্বাঁণী, 
আমি গ্রলয়ের কাঁলে নাশি জীব্গণ। (২০) 


আদিভ্যের মধ্যে আঁমি বিমুঃরূপে প্রকাশিত, 
জ্যোতির্গণে অংগুমালী দীপ্ত দিবাকর, 
মরুত দেবতা মধ্যে মরীচি-্বরূপ আমি, 
উজ্জ্বল নক্ষত্র মধ্যে ন্সিগ্ধ শশধর | (২১) 


বেদে সামব্দেরাপে, দেবতায় ইন্জর আমি, 
চেতনা সকল জীবে, ইন্িয়েতে মন, 
কুদ্রেতে শঙ্কর আ।মি। বঙ্ষগণে ধনেশর, 
পর্বতে সৃমের, বন্তুগণে হুতাঁশন । হে২-২৩) 








_ 





দশম অধ্যায়। 


এপাশ পাশপাশি পপি 


সরসীতে বারি-নিথি অতল দিগন্তব্য।গী, 
আমি যড়ানন পার্থ! দেব সেনাঁদলে, 
পুরোহিত শ্রেষ্ঠতম বৃহস্পত্িরূপে আমি, 
অনন্ত বিকাশ মস নভে! ভূমগ্ডলে। (২৪) 


বাক্যেতে ওকার মন্ত্র সত্যময় একাক্ষির, 
যজ্ঞে জপধন্ভ আমি সিদ্ধির সোপান, 
স্যাবরেতে হিমগিরি--মহিম! ধরণী বুকে, 
মহধিতে ভৃগু আনি পুণ্য-পৃতপ্রীণ। (২৫) 


গন্ধা্ব্র গন্ধবর্বরাঁজ আদি চিত্ররথ বলীঃ 
দেবধিতে তপৌধন বেক্ষাঁর নন্দন, 

বৃক্ষেতে অশ্ব্থ আমি বৃক্ষমধ্যে মহত্তম, 
দিদ্ধিতে কপিল মুনি মুক্ত অনুক্ষণ। (২৬) 


আম্বৃতে উদ্ভুত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রাবা অশ্ে আমি, 
গজেক্দরেতে এর়াবত অমরাশোতন, 

মরগণে নরণাথ স্যাঁয়দ্ড ধরি করে 

ধর্শোর সাআজ্য করি শাসন গালন। (২৭) 








গু 


১১০ 








শ্বীতা-কাঁব্য। রর 








? 


অস্ত্র মধ্যে বড আমি গ্রদীপ্ড মরণশিখা, 
ধেনু মধ্যে কাষধেমু অমৃতের খনি, 

জগৎ স্থজনকারী কন্দ্প আমার রূপ, 
অর্গেতে বাস্তুকি অ।মি তীক্ষ বিযফণী। (২৮) 


নাগেতে অনন্ত আমি নির্বিবিষ ভূজঙগ-রাজ, 
জলচরগণে আমি বরুণ দেবতা, 

পিতৃগণে বিরাজিত অর্ধ্যম। স্বরূপ আমি, 
সংযমীতে যমরাঁজ মৃত্যুব বিধাতা । (২৯) 


দৈত্যেতে প্রহ্লাদ আমি ভক্তি-বিগলিতমন, 
কালরূপে অধিষ্ঠিত সখ্যাকারিগণে, 
পশুতে কেশরী আমি অমিত বিক্রমশালী, 
পক্ষিমধ্যে বৈনতেয় বিজয়ী ভূবনে। (৩০) 


জোতম্বিনী মধ্যে আগি মুক্তিদাত্রী স্থুরধুনী, 
রঘুকুলনাথ রাম শন্ত্রধারিগণে, 

প্রবলগামীর মধ্যে আমি দেব প্রভগ্রন, 
মতস্যেতে মকররূপে শ্রেষ্ঠ মতস্তগণে। (৩১) 


ঞ্ি 











দশম অধ্যায়। ১১১ 


স্থির কারণ আমি, আমি আদি, আন্ত, মধ্য, 
বিষ্ভায় অধ্যাত্ব বিদ্যা, বাক্যে সদ্বিচাঁর, 

আক্ষবে অকার আমি, সমাঁসেতে ছন্দরূপ, 
আমিই অক্ষ কাল, বিশ্ব মূলাধার। (৩২-৩৩) 


আমি সর্ববহর মৃত্যু, ভবিষ্যের জন্মাবীজ, 

বিশ্বের সৌন্দধ্যরাশি শোভার আধার, 

ধৃতি, কীন্তি, মেধা, ক্ষমা, বাণী, স্মৃতি, লক্গমীরূপে 
নারী মধ্যে সপ্তদেবী স্বরূপ আমার। (৩৪) 


সামেতে বৃহত্সাঁম, ছন্দেতে গায়ত্রী আখি, 
মাসমধ্যে মাশীর্য হৃখদ সবার, 

খতুতে কুম্থমাকর সুষমার র্ভূমি 

ধরণী শৌভিত করে হাসিরাশি যার। ৩৫) 


ছলনাকারীর আমি অক্ষ-ক্রীড়া ধনগ্রয়। 
তেজস্বীর তেজ আমি জয়শীলে জয়, 
ব্যবসায়ী যেই জন অদম্য উদ্ঘম তাঁর, 
সাত্বিকের অত্বগুণ নিত্য সত্যমর ৷ (৩৬) 








চি 


পিপল উপ তা তাত এ ছাপা 





টি 
গীত।-কাব্য। 


বৃঞিবংশে বাসুদেব প্রধান যাঁবগিণে, 
গাগ্ডবেতে ধনগ্জয় অমি বীরবর ! 

মুনিগণে শ্রেষ্ঠতম দৈপায়ন খষি আঁমি, 
কবি মধ্যে গুক্রাঁঢার্্য কাব্যগুণাকর | (৩৭) 


দমনকারীর দণ্ড, জিগীযুর নীতিবল, 

গুঁহে মৌন, জ্ঞানবানে জ্ঞান পারাবার, 

আমি সর্ব এ জগতে যাহা নিত্য অত্যময়, 

আমি ভিন্ন চরাচরে নাহি কিছু আর। (৩৮৩৯) 


কত বা বিভতিরাঁশি বিস্তারিব পরস্তপ। 
দিব্য এ বিভূতি মম অন্ত নাহি তার, 
তথ|গি বাসনা তব সফল করিতে পার্থ! 
কহিলাম সংক্ষেপতঃ বিভূতি আমার । (৪০) 


যাহা কিছু তেজস্কর লক্গনীযুক্ত সত্বময়, 

মম তেজঃ-সমুদ্তুত জানিও নিশ্চয়; 

অথব| জানিয়া এত নাহি তব প্রয়োজন, 

এক অংশদ্বার। আমি ব্যাপ্ত বিশ্বময় । (৪১-৪২) 
বিভূতি যৌগ নামক দশম অধ্যায় সমাথ। 


- 
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বিশ্বরূপ দর্শন। 


বযোগযুক্ত গ্রীত প্রাণে কহিলেন ধনঞ্জয়-_ 
মম গ্রতি অনুগ্রহ করিয়! অপার, 
বলিয়াছ গুহতম এ অধ্যাত্ম তত্বকথা, 
বিদুরিত মোহরাশি হইল আমার। (১) 


শুনিয়াছি কমলাক্ষ। অসীম মহিমা তব, 
আদি, অন্ত) মধ্য, লয়, বিশ্বের বিকাঁশ, 
সকলি তোমার ইচ্ছা, অব্যয়ত্বরূপ তুমি 
জাঁনিয়াছি, তব বরে পুর্ণ মম আশ। (২) 


বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাহি আর প্রাণে মোর, 
অচল ভকতি মম তোমার বচনে, 

তথাপি হে পরমেশ বিশ্বময় বিশ্বরূপ 
দেখিতে বাসনা বড় হইয়াছে যনে । (৩) 





৮ 








রি 
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অধম পতিত আমি, যদ্দি গ্রাভে। | নিজগুণে 
দেখিতে সে বিশ্বরূপ দাও অধিকার, 

অব্যয় স্বরূপ তব বারেক দেখাও মোরে, 
যোগেশ্বর ! মুক্ত কর হদয় আমার । (8) 


উত্তরিলা ভগবান সেহময় নিগবন্ষরে__ 
মম পানে চাহি পার্থ! হের একবার, 
নাঁনা বর্ণ, বানা রূপ, নানাবিধ দিব্য কান্তি, 
হের রূপ শত শত সহজ আমার । (৫) 


উজ্জ্বল আদিত্য, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার) বনু, 
অনল, অনিল সর্ব হের ধনপ্তয় ! 

আপুর্বৰ অদৃষ্ট বস্ত আ+শ্রধ্য আশ্চর্য্য কত 
মম দেহে'বীরবব! হের সমুদয় । (৬) 


এ নিখিল চরাচর জগণ্ড আম।র দেহে 

স্থির চিত্তে গুড়াকেশ ! কর গিরীক্ষণ, 

অন্য যাহা হেরিবারে বাসন। তোমার প্রাণে 
ভাহাঁও আমাতে স্থিত কর সন্দর্শন। (৭) 


র্‌ 








সপ পাশা সউউাাপাাত পাত সাপ 
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“এপাশ 





তব আঁখি না হেরিবে এশ্বরিক রূপ মম, 
জ্ঞানের নয়ন দিব্য গ্রদাণি তোমায়, 

এ আখিতে ধনপ্ঁয়। আমার গ্রভাবরাশি 
নেহারিবে, প্রাণ তব হেরিতে যা" চায়। (৮) 


কহিলা সঞ্জয়» -নৃগ ! এত বলি যোগেশর, 
দেখাইলা পার্থে স্বীয় রূপ অত্ুলন। 

আনেক বদন আখি বহ্ুদ্রিব্য আভরণ, 
বছদিব্যাযুধধারী অদ্ুত-দর্শন | (৯-১) 


দিব্য বস্ত্ে স্থুসজ্জিত স্থুগন্ধে চর্চিত অঙ্গ, 
দিব্য মাল্যে স্থশোভিত দেব-কলেবর। 
সব্বাশ্চর্যযময় সেই অসীম সৌন্দধ্যরাশি, 
গঁভাময় বিশ্বরূপ পরম ঈশ্বর | (১১) 


একত্র সহত্ম সূর্য গগনে উদ্দিত হয়ে 
যদ্যপি প্রকাশে পুর্ণ বিভ৷ অমুজ্ভ্ল, 

অনন্ত মহিমাময় সে অঙ্গের যেই জ্যোতি? 
কথঞ্িংৎ হয় তাঁর উপমার স্থল। (১২) 


ই: ৪০ 
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পিপাসা 


মুগ্ধ প্রাণ ধনগ্রয় হেরিলা দেখেশ-দেহে 

মহান্‌ বিরাট বিশ্ব-রহস্য অপার, 

অনেক বিভ্তক্তরাপ নাঁনা ভাগে অবস্থিত, 

নাহি আদি, নাহি অন্ত। নাহি মধ্য তাঁর। (১৩) 


অত্যন্ভূত বিশ্বনুপ নেহারিয়া! ধনগ্জয় 
রোমাঞ্চিত কলেবর বিস্মিত অন্তর, 

বার বার নত শিরে নমস্কার করি তীরে 
কৃতাঞ্জলি হয়ে এই বলে বীরবর--(১৪) 


নেহারিনু দেবদেব; তোমার অনস্ত দেহে 
সর্ব দেবগণ আদি স্থাবর জঙ্গম, 
কমল-আঁসন ব্রহ্মা, মহধিমগুল। রুদ্র, 
দিব্য নীগগণ তাহে হেরি অনুপম। (১৫) 


. বন বাহুদর বছু বদন নয়ন তব, 


নেহারি অনস্তরূপ জগদ্‌-ব্যাপিত, 

নাহি দেখি সীম! তার, নাহি আদি অস্ত মধ্য, 

হেরি প্রভূ বিশ্বরূপ জ্যোতিঃ অগ্রমিত। ৫১৬) 

] 
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অপূর্ব কিরীটযুক্ত, গ্দাচক্র ধরি করে, 
ভেজোরাশি সর্ববস্থলে হয় দীপ্তিময়। 

অগ্রমেয় প্রভা তব ঝলসিছে আখি মোর, 

অনল আদিত্য যেন একত্র উদয়। (১৭) 


গরম জ্বাতব্য তুমি পরম অক্ষর ব্রহ্ম, 
পরম নিধান বিশ্বে তুমি ভগবান্‌! 

অব্যয় পুরুষ দেব | চিদ্বানন্দ সনাতন, 
ধর্থের রক্ষক তুমি ধর্ম মুক্তিমান্‌। (১৮) 


নাহি আদি অন্ত তব, বীর্ধ্য বাঁছ অন্তহীন, 
শশধর দিনকর যুগল নয়ন, 

প্রদীপ্ত অন্লসম ঘেহারি বদন তব, 
তেজেতে তাঁপিত করে নিখিল ভুবন। €১৯) 





আমার সম্মুখে যাহা নভংস্থল ভূমণ্ডল 
তোমাদ্বারা পরিব্যাপ্ত নেহারি নয়নে, 
দরশদ্দিকে অবস্থিত অত্যন্ভূত উত্রীরূপ, 

ব্যথিত ত্রিলোক, নাথ 1 তব দরশনে। (২০), 


র 








৯১৮ গ্বীতা-কাব্য। 
পশিছে তোমাতে ওই অমরাশিধাঁসী সুর, 
ভয়ে কেহ করযোঁড়ে করিছে স্তবন, 
বশিষ্ঠাদি খধিগণ স্বস্তিবাঁক্যে বাঁর বার 
করি বহুতর স্তব করিছে দর্শন (২৯) 


কুদ্রাদিত্য, বন্ুগণ, গ্র্বব। অস্থুর) যক্ষ 
মরু, অশ্বিনীস্তৃত। সাধ্য, পিতৃগণ, 
বিশ্বদেব) সিদ্ধগণ, হে ভবেশ হেরিতেছি, 
তোমায় বিস্মিত হ'য়ে করে দরশন। (২২) 


/ 





হে দেবেশ | বনু বক্তৃ,) নেত্র, বাঁছ, উঠ, পদ, 
অসংখ্য উদর তব, করাল দশন, 

হেরি এ মহ রূপ ভীত বিশ্ব চরাঁচর, 

ত্রাসে বিকম্পিত মম হইয়াছে মন। (২৩) 


হে বিষুঃ | গগনস্পর্শী উজ্্বল বিরাট দেহ, 

প্রদীপ্ত বিশ(ল জীখি, আয়ত বদন, 

হেরি নানাবর্ণরূপ বিচলিত প্রীণ মম, 

শীস্তিশৃন্ঠ ধৈর্য্যহীন আঁমি নারায়ণ! (২৪) 
হি. ৮ 





একাদশ অধ্যায়। ১১৯ 
ভীষণ-দশন-যুক্ত গ্রলয়নঅনল সম 
অনন্ত বদন হেরি অনন্ত বিকাশ, 
দিশীহার! আমি দেব ! নাহি সুখ প্রাণে মম, 
দেবেশ! প্রসন্ন হও, জগত্নিবাস। (২৫) 





নেহাৰি নৃপতিবর্গ, ধৃতর ্-পুক্রগণ, 
সৃতপুজ কর্ণ বীর, গুরু, পিতামহ, 
স্হ্ৃত, বান্ধাবসর্ব্ব, করি দেব! দরশন, 
আমাদের মুখ্যতগ সেনাগণ সহ, 


ভীষণদশনময় করাল বদনে তব 
ভ্রুতবেগে প্রবেশিছে যেন সর্বজন, 
দশনে বিলগ্ন হয়ে, দশনের নিম্পেষণে 
চুর্ণিত-মস্তক সবে হয় অনুক্ষণ। (২৬-২৭) 


যেরূগ তটিনী-কুল সাঁগরের অভিমুখে 
বেগে ধাবমান হয় মিলিবার তরে, 
সেইরপে'দৃশ্যমান এই অব বীরদল, 
প্রবেশ করিছে তব বদন-বিবরে। (২৮) 


০৫222525254 








১২০ গীতা-কাব্য। ॥ 


শাদাধাখাতাল, এডাম রত তএ০৬ ৬৬ সত আপাত জাপা 





হে দেব! পতঙ্গ যখ৷ মরণের পিপাসায় 
প্রদীপ্ত অনলে করে আত্ম-বিসর্জজন, 
তেমতি বদনে তব, বিনাঁশিতে আপনারে 
প্রবেশিছে বেগবলে লোক অগণন। (২৯) 


ভবলন্ত বদন পর্ব বিশ্বময় লোকগণে 

গ্রাস করি পুনঃ পুনঃ করিছে লেহন, 
অতিশয্ব প্রভীরাঁশি উগ্রত্তম তেজ তব 
সন্তপ্ত করিছে দেব ! অমগ্র ভূবন। (৩০) 


কে ভুমি ভীযণরূপে বল মোরে ভগবান্‌! 
করি নমস্কার গ্রভো | হও হে সদয়, 

তুমি আদি, তব লীলা বড় সাধ জানিবারে। 
না জানি প্রবৃত্তি তব, ক্রিয়া সমুদয় । (৩১) 


বিকম্পিত শঅর্ভভুনেরে কহিলেন নারায়ণ, 
কাঁলনধূপে সদা আমি করি লোকক্ষয়, 
যদিও না বধ তুমি, তথাপি না রবে কেহঃ 
প্রতিপক্ষ সৈনদলে বীর সমুদয় । €৩২) 














একাদশ অধ্যায়। ১২১ 


পিপি 





অতএব উঠ তুমি, হও রণে সমুছ্ধত, 
শক্র জিনি কর লাভ অতুল গৌরব, 
কর মহারাজ্যভোগ ; নিমিত্ত কেবল তুমি, 
পুর্ববেই বিনাশ আমি করিয়াছি সব। (৩৩) 


ভীত্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ আদি বীরগণ, 
আমাদার। বিনাঁশিত হয়েছে সকল, 
হুয়োনা ব্যথিত পার্থ । কর তুমি অরি জয়, 
অনুতাঁগে করিও না অন্তর বিকল। (৩৪) 


কহিলা অগ্তয়।--পার্থ শুনি গোবিন্দের বাঁণী, 
কম্পিত শরীরে পুনঃ হয়ে কৃতাঞ্জলি, 

বার বার ভীতচিত্তে কৃ্ধে নমস্কার করি 

গু গদ্দ ভাষে পুনঃ কহিলেন বলী। (৩৫) 





শুনিয়া মহিমা তব হরধিত বিশ্ববাসী, 
হৃযধীকেশ ! তব প্রতি হয় অনুব্রত, 
রক্ষোগণ হয় ভীত, সিদ্ধে করে নমস্কার, 
দেবেশ! যথার্থ তাহা, উচিত সতত। (৩৬) 


, রি 








্ 
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সারে ্ 


গীতা-কাব্য। 


পিং ৯৯৯ সি পাখা তাত প ৮৯ ৯ পা উপ উই ৯ পালা লি এপ 


বিধাতার আদি তুমি, অঙ্ষয় পরম আতা 
কেন ন| নসিবে বিশ্ব চবাণে তোমার | 
ভতীত অস্সতে, পরত্রগ্ধা মহাদেব, 
অনস্ত দেবেশ তুমি বিশ্বমূলাঁধ।র | (৩৭) 


। 
আদি দেব সনাতন পুরাণ পুরুষ ভুমি, 
বিশ্বের নিধান প্রভূ আশ্রয় সকল, 
একমাত্র জ্বেষ ভূমি, পরম জ্ঞাতব্য ধন, 
ভোমাদ্বার এ ব্রহ্মা ব্যাপ্ত সর্বব স্থল। (৬৮) 


তূমি যম আগ্মি বাযু মরুও শশাঙ্ক আদি, 
পিতামহ প্রজাপতি অন।দি কারণ, 

গ্রণমি সহজ বাঁর, পুনর্ধ্বার নমস্বাঁর, 
পুনঃ পুনঃ নমি দেব তোমার চরণ। (৩৯) 


সম্মুখে পম্চাতে তব করি শত নমস্ফারঃ 
সর্ববদিকে নারায়ণ ! প্রণমি তোমায়, 

অনন্ত তোমার বী্ধ্য, অসীম বিক্রম তব, 
সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ, নমি তব পাঁয় (৪০) 


রং 











একাদশ অধ্যায়। 


পাপা সাাসিপাপাপিসাপাসিসাপাসাপপিপাপাসসিআপিপাাপামাপসাপাপাশ 


অজ্ঞানে মোহিত হ'য়ে বলিয়াঁছি কতবার 
হে কৃষ্ণ) যাঁদ্ব। সখা, প্রিয় সহচর, 
প্রণয়গ্রামাদে মাতি” বলেছি অযোগ্য কত 
না জানি মহিমা তব দেব বিশ্বস্তর | (৪১) 


আহারে, বিহারে, কিম্বা আসনে শয়নকাঁলে 
করেছি অপ্রিয় কর্ম, তুমি জগন্নাথ, 

তোমার দমক্ষে কত করিয়াছি পরিহাস, 
নিজগুণে কম দেব ! অর্ধ অপরাধ । (৪২) 


তুগি জগতের পিতা, চরাঁচরে মহাগুরু, 

পুজ্য তুমি সকলের, ভুমি শ্রেষ্ঠতম, 

তোমার দমান আর নাহি কেহ ভ্রিভুবনে, 
অতুল প্রভাব তব জ্যোতিঃ নিরুগম। (৪৩) 


করি কায় অবনত চরণে প্রণাম করি, 

হও স্থৃপ্রসন্ন দেব! ক্ষম সর্ব্ব দোষ, 

পিতা যথ। ক্ষমে পুজে, অখারে সখায় ক্ষমে। 
প্রেয়সীরে ক্ষমে প্রিয় পরিহরি রোষ। (88) 








টি 











গীতা-কাব্য। 





পরিভুষট প্রাণ মম বিশ্বরূপ দরশনে, 

কিন্তু ভয়ে বিচলিত হইতেছে মন, 

দেখাও সে সৌম্যরূপ, শীস্তিষয় দিব্যকা্তি, 
দেবেশ [ প্রসন্ন হও, জগদ্-জীবন। (৪৫) 


শঙ্খ চক্র গদা পঞ্ো সুসজ্জিত দিব্যকাঁয়, 
কিরীটা, উজ্জ্বল অঙ্গ শ্যামল শোভন, 
দেখাও সহস্র বা! চতুতুর্জ কূপ তব, 
মনোহর শান্তযুন্তি শান্তিনিকেতন । (৪৬) 


উত্তরিলা ভগ্নবান্‌,-প্রসন্ন তোমায় আগি, 
আত্মযোগাধীন মম রূপ তেজৌময়, 

তনন্ত ও আগ্ঘি যাহা জ্ঞাত নহে ফোঁন জন, 
নেহারিলে বিশ্বরূপ তুমি ধনঞ্জয় ! (৪৭) 


বেদ অধ্যয়ন করি, করি যজ্ঞ ধ্যান দান, 

অগ্নিহোম ক্রিয়। কিম্বা উগ্ত তপস্তায়, ' 

অন্য কেহ দেখে নাই পুর্বে এই রূপ মম, 

আজি সেই বিশ্বরূপ দ্েখানু তোমায়। (8৮) 

্ 








একাদশ অধ্যায়। 





স্থির হও বীরবর | হেরি এ ভীষণ মুর্তি 
ব্রাসে বিচলিত আর করিও ন! মন, 
গরিহরি চিন্তা ভয়, স্তৃগ্রসপ্ন করি মন 
মম স্সিগ্ব শান্ত মূর্তি কর সন্দর্শন। (৪৯) 


কহিলা সঞ্জয়, ভূপ ! পুনবর্বার বাসদের 
দেখাইলা ধনগ্য়ে মুত্তি মনোহর, 

সৌম্যরূপে বার বার প্রবোধিলা অর্ভুনেরে ? 
হুইল তাহার চিত্ত নির্ভয় সত্বর । (৫০) 


অভ্ভ্বন বলিলা,-_দেব | হেরি তব নর, 
পুনর্ধ্বার জন্ম যেন হুইল আমার, 

হয়ে ভয়হীন চিত্ত, আত্মসংবরণ করি, 

লভিনু অসীম শান্তি প্রসাদে তোমার । (৫১) 


উত্তরিলা ভগবান্‌-_নিরখিলে ধনপ্রয় | 
মশরীরে আজি যেই রাপ ছুরদর্শন, 

নাহি দেখে খষিগ্রণ কঠোর দাঁধনাবলে, 
দেবতাও অভিলাযী করিতে দণ্নি। (৫২) 
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১২৬ 


নাসপাাতাখা 
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বেদ অধ্যয়ন করি নাহি হেরে হেন রূপ, 
তপোদানে নাহি লভে সে দিব্য দর্শন, 

যজ্ঞ কিন্বা সাধন।য় নাহি দ্রেখে কোন জন। 
দেখিয়াছ তুমি যেই রূপ সনাতন। (৫৩) 


ভক্তিতে কেধল পার্থ! বশীভূত আমি সদা, 
ভক্ত যেই সেই মোরে হেবে নিশি দিন, 
ভক্ত যে, আমার তত্ব নিয়ত বিদ্িত সেই, 
ভক্তিতে সাঁধক হয় আমাতে বিলীন । (৫8) 


মম কর্ণপরাঁয়ণ, আমাতে আসক্ত মন, 

মম ভক্ত সদাশয়। সঙগ-বিবর্জজিত। 

সর্ববভূতে সমদৃষ্টি,সর্ধবন্ত নির্বধর বুদ্ধি, 
তক্তিতে আমাতে লীন হয় সে নিশ্চিত। (৫৫) 


বিশ্বর্ূপ দর্শন নামক একাদশ অধ্যায় সমাণ্ত। 








দ্বাদশ অধ্যায় । 





ভক্তি যোগ । 
জিজ্ভাসিলা ধনগুয়_যোগপরায়ণ যাঁরা 
ভক্তি সহকাবে কবে তব আরাধন, 
তাহারা উত্তম, কিম্বা ব্যক্ত পরমাত্ায় 
সমাহিত চিত যার, উত্তম সে জন? (১) 


উত্তরিলা ভগবান্‌._আমায় অর্পিয়া চিত, 
নিবিষ করিয়া মন, মম পূজা করে, 

পবিত্র তাহার প্রাণ শ্রাদ্ধা সমন্বিত সদা, 
যোগিশ্রেষ্ঠ সে মানব অবনী ভিতরে। (২) 


যে জন ইন্ড্রিয়াতীত, মনোবুদ্ধি-অগ্লোচর। 

আনির্দেশ্ট, চিন্তাতীত, জগদ্-ব্যাপিত, 

মায়া অবস্থিত, সত্য; অচল অক্ষয়; ধ্রব--. 
পরম আত্বায় মন করে সমাহিত, (৩) 














দি গীতা-কাব্য। 

রিপু পরিহার করি বিশ্বব্যাপি-সমদৃ্চি, 
সর্ববপ্রাণিহিতে রত থাকে অনু, 

সত্য কাধ্য ব্রত যার, যোৌগিত্রেষ্ট সেই জন ; 
লতে,সে আমায় সাধি এ মহ সাধন । (৪) 


পেশী 





অব্যক্ত ঈশ্বর ধ্যানে নিরত হৃদয় যাঁর, 

সে সাধক গায় দুঃখ সমধিকতর, 

ত্যজি দেহ-অভিমান, ব্রন্দে লয় করে আত্মা, 
এ হেন সাধন! পার্থ! বহু ক্লেশকর। (৫) 


আঁমাঁতে যে অর্গিঃ কর্ম অনন্যযোগের বলে 
মম উপাঁপনা ধ্যান করে নিরন্তর? 

আমাতে আসক্তচিত, অচিরে তাহারে আঁমি 
করি পাঁর সংসারের দুঃখের সাঁগর । (৬-৭) 


অতএব মম রাপে সমাধিস্থ কর চিত। 
আঁমাঁতেই মনোবুদ্ধি কর দিবেশিত, 

এই দেহাত্তর পরে হুখময় শাস্তিধামে 
আমাতেই অবস্থিতি করিবে নিশ্চিত। (৮) " 


1 














দ্বাদশ অধ্যায়। ১২৯ 


চঞ্চল মনের বশে, যদিও হে ধনগ্রীয় ! 

মম গ্রতি বুদ্ধি স্থির না পার করিতে 
তথাঁপি অভ্যাসযোগে কর যত্ব সমধিক, 
কর চেষ্টা অভিনব আমারে লভিতে। (৯) 


অভ্যাসেও আসমর্থ হও যদি বীরবর | 

আমার উদ্দেশ্যে কর কর্ম অনুষ্ঠান, 

মম কর্মে মৌহহীন হইলে মাঁনস তব 

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবে ধীমান্! (১০) 


কর্থ্েও অশক্ত যদি, সংযত করিয়া মন 
আঁমাতে সকল কর্ম কর সমর্পণ ; 

সযতনে স্ব কর্ম পরিহার কর পার্থ! 
আমার আশ্রিত হও জনাসক্ত-মন। (১১) 


অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর হয় সদা, 

জ্ঞান হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় ধ্যান অনুক্ষণ, 

ধ্যান হ'তে শ্রেষ্ঠতর কর্মফল পরিত্যাগ, 
ফলাকাঙ্জা ত্যজি' শাস্তি লভে যোগী জন। (১২) 





নি 





পপাপপাতাপীপাসপি 


নীতা-কাঁব্য। 


সর্ববভূতে দ্বেষহীন, সরব্ধ জগতের মিত্র, 
বিপন্নে করুণাময়, নির্মম নিয়ত, 
সুখ-দুঃখে অমজ্ঞান, ফমাশীল সর্বকালে, 
অহঙ্কারশূন্য যার গ্রাণ অবিরত, (১৩) 


সতত সন্তুষ্ট যোগী, বিগুদ্ধ হৃদয় যার, 
সত্য কর্মে দঢ়ত্রত, সংযত ইন্দ্রিয়, 

মম গ্রতি মন বুদ্ধি করিয়াছে সমপিতি, 

সে মম গরমভত্ত। সেই মম প্রিয় । (১৪১ 


যার দারা কোন প্রাণী নাহি হয় সন্তীপিত, 
হর্ষ ভয় ক্রোধ ত্যজি হাদয় নিক্ছ্রিয়, 
লোকদ্বার! কদাচিৎ নহে গম্তাঁপিত টিত, 
উদ্বেগ-বিমুক্ত হিয়! সেই মম প্রিয়) (১৫) 


আনপেক্ষ যেই নিত্য, অনলস, শুদ্ধ চিত, 
ধরণীতে কিছু যাঁর নাঁহি স্পুহৃণীয়, 

উদ্বামীন, ব্যথাহীন, ফলভোগ-পরিত্যামী, 

মম ভক্ত যেই পার্থ! সে আমার প্রিয় । (১৬) 


ম০পতপাসিখাপিসাপাপপাপাসিসাসাপপিসাসপাপিপিিপিসাপপাপাসাপসিপাসাপাপশপাসিাএসিপাপিউসপাসাপাপাপাপ 





ঘাদশ অধ্যায়। ১৩১ 
প্রিয় গ্রাপ্তে নহে সুখী, অপ্রিয়েও নাহি দ্বেষ, 
শোকে অচর্চল মন, নাহি বাঞ্ছনীয়, 
শুভ বা অশুভ অর্বব করিয়াছে পরিহার, 
ভক্তিমান্‌ পুণ্য-আত্বা সেই মম প্রিয় । (১৭) 


শত্র মিত্রে সমজ্ঞান নাহি ভেদাভেদ কিছু, 
মান অপমান যার তুল্য সর্বক্ষণ, 

শ্বীতে উঞ্চে একভাব, আসঙ্গ-বর্জিজিত চিত, 
অমতুল্য স্তুতি নিন্দা, জ্ঞান-পরায়ণ। (১৮) 


সর্বদা সংযতবাক্য, নাহি বাহ্‌ আঁড়ম্বর, 
যথা লাঁভে পরিতুষ্ট হৃদয় যাহার, 

সদা কাল একস্থাঁনে না করে বসতি যেই, 
মম প্রিয়, সেই মম ভক্ত নির্বিবকার। (১৯) 


এইরূপে মন যাঁর মম পরাঁয়ণ হয়, 

মম এই ধর্ম্মীযৃত যা"র সেবনীয়, 

ভক্তিযুক্ত শ্রদ্ধাবান্‌ নির্মল হৃদয় যাঁর, 
ধনঞ্ীয় ! দে আমার অতিশয় প্রিয় । (২০) 


ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 











০০৮৯৯৩৩৩০৮৯ ৯১৫৯ পাসাাাসিাাত পাাএাসপাতততপাসি৯ অভ আাাএপাশা৮৬ আদর অতল 


ব্রয়োদশ অধ্যায়'। 





ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাঁগ যোঁগ । 
“জানিতে বাসনা অতি” কহিলেন ধনগ্রায়, 
“প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র, কেশব | 
অনুপম সেই বাক্য, জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য যাঁহী। 
বিস্তারিয়! তত্বরাশি বল মোরে সব ।” ৫১) 


কহিলেন ভগবান্‌--হে কৌন্তেয়! এই দেহ 
ক্ষেত্র বলি সদা কালে আঁছে অভিহিত, 
জ্ঞাত যে ইহার তব, কেত্রজ্ঞ ভাহার নাম, 
বলে ইহ! কষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রতত্ববিদ। (২) 


হে ভারত সর্ববঙ্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ৰ জীনিও মোরে, 
ক্ষেত্র আর ক্ষেরজ্ছের জ্ঞানসমুদয় 
তত্তজ্ঞান সেই পার্থ! মোক্ষের সাধন হেতু, 
ইহাই আমার মত শুদ্ধ তত্বময়। (৩) 











ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৩৩ 
নে ক্ষেত্র যাদৃশ, যথ! বিকীর উৎপত্তি তার, 
ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রভাব যাহাঃ শুন সংক্ষেপতঃ 
নানা ছন্দে খষিগণ গাইয়াছে গুণ তার, 
বেদ আদি ব্রশ্মাবাক্যে করিয়। বর্ণিত। (৪-৫) 


পরম প্রন্কৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহাভূত, 
হে অর্জুন! দশবিধ ইন্দ্রিয় ও মন, 

পঞ্চেক্দিয়-অনুভূত বিষয় বর্ণিত যত-_. 
রূপ, রস, গন্ধ আর শব্দ, পরশন, (৬) 


ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, চেতনা ও সহিষু্তা, 
ইহার অমগ্রিরূপ দেহ জীবাতা!র, 

সবিকার ক্ষেত্রনামে এ দকল অভি হিত, 
সংক্ষেপে বর্ণন! পার্থ! করিলাম তার। (৭) 


মানদস্তহীন ভাব, অহিংসা! ও সরলতা। 
আঁচার্যের উপাসনা, ক্ষমা, শোঁচ আর, 
ইন্দ্িয়বিজয়, স্থৈধ্য, আত্মবিনিগ্রহ আদি। 
বৈরাগ্য বিষয়তোগে, গরর্ষ পরিহার, 











গীতা-কাব্য। ছু 
জন্মা-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ছুঃখ-দৌষ দরশন, 

দারপুক্র-গৃহ প্রতি অনাসক্ভ মন, 

জঙ্গত্যাগ, ইানিষ্টে নিরন্তর দমভ।ব, 
ব্যভিচারহীন ভক্তি, অনন্য সাধন, 


জনহীন দেশ-সেবা, বিরক্ভি জনতা প্রতি, 
উপার্জন আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবিরত, 

জীবাত্বা ও পরমাঁত্ব! নিত্যানিত্য সমজ্ঞ(ন,- 
জ্ঞান ইহা; বিপরীত অজ্ঞান কথিত। (৮-১২) 


জাঁনিলে যে মহাতত্ব মোঁক্চলাঁভ করে নর, 
একমাত্র জ্দেয় তত্ব কহিব বিস্তার-- 
অনাদি পরমত্রন্গ তিনি জয় চর[ঢরে, 
সদসৎ নহে কিছু স্বন্ধপ তীহাঁর। (১৩) 


অর্ববত্রই মুখ শতি লৌচন বদন তাঁর, 
সর্বব্যাপি-করতল অনস্ত চরণ, 

এ হেন পরমব্রঙ্গ সত্য ও অনন্তরূপ 
অবস্থিতি করিছেন ব্যাপিয়! ভূবন । (১৪) 








ভ্রয়োদশ অধ্যায়। সী 
অমস্ত ইন্্রিয়গণ ষাঁর দ্বারা প্রকাশিত, 
র্বেবন্দ্িয়-বিবঞ্জিত সত্য নারায়ণ, 
সর্ববাধার গুণাতীত, সঙ্গবিবঞ্জিত নিত্য, 
সকল গুণের ভোক্তা পরম কারণ । (১৫) 


জীবের অন্তরে তিনি, তিনিই বাহিবে তার, 
তারি দ্বারা পরিব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, 

অতি সুক্ষমতমরূপ তাই অবিজ্ঞেয় সদা, 
সন্নিকটে থাঁকি তাঁই অতি দূরতর। (১৬) 


তিনিই কাঁরণরূপে অবিভক্ত জীবগণে, 
কার্য্যরূপে জীবগণে ভিন অনুঙ্ষণ, 

জীবের পাঁলক স্বামী, তিনি জ্ঞ্েয় অভিহিত, 
প্রলয়ে সংহারকাঁরী, স্থগিতে কারণ। (১৭) 


জ্যোতিক্বের জ্যৌতিঃ তিনি গ্রকাঁশক সর্ববকাঁলে, 
তমসে পরমরূপে তিনি অধিষ্ঠিত, 

তিনি জ্ঞান, জ্ঞান্গম্য, তীহারি স্বরূপ জেয়, 
মানব হ্বদ্য়াসলে তিনি অবস্থিত । (১৮) * 











১৩৩ 


গীতা-কাঁব্য। 


পা সী ৪ আপা ৩ নি পতি পাপা 


০ 


করিনু তোমার পার্থ! বাঁসন! পুরণ আজি, 
বর্ণিলাম সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞেয়, জ্ঞান ) 
জানি তত্ব ভক্ত মম, মম ভাঁবগত হয়ে 
লভয়ে অনন্ত শাস্তি পরম নির্ধধাণ। (১৯) 


গ্রকৃতি পুরুষ যাহা, শুন এবে কুরুবর ! 
অনাদি বলিয়া তুমি জানিও উভয়; 
মানবের সুখ ছুঃখ দেহের বিকার আদি 
গরকৃতি-সম্ভব সর্বব, ব্যাপ্ত বিশ্বময় । (২০) 


কার্ধ্য ও কারণ যাহা হেরিছ ভূবনময়, 
হেতুরূপে প্রকৃতির তাহে অধিষ্ঠান, 

সখ ছুঃখ আদি যাহা প্রকৃতির গুণচয়, 
সস্ভোগ করয়ে সেই পুক্লয গ্রধান। (২১) 


পুরুষ প্রকৃতি সাথে সম্মিলিত রহি জদ| 
প্রকৃতির গুণচয় করেন গ্রহণ) 

আত্মা যে জনম লভে নীচ কিম্বা উচ্চ কুলে, 
এ হেন প্রকৃতি যৌগ তাহার ফ্ষারণ। (২২) 
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জানিও এ দেহ মাঁঝে সে দিব্য পুরুষবর 
কর্ম্দেতে নিষ্ররিয় থাঁকি সাক্ষির্পে স্থিত, 
ত্যজি প্রতিপক্ষ ভাব সর্ববকর্থো অনুমান্তা, 
ভর্তা, ভোক্তা, মহেশর, নামে অভিহিত । (২৩) 


পুরুষ ও প্রকৃতিকে গুণ সহ জানে যাঁরা, 
যদিও আকল কর্ম্দে রহে সন্মিলিত, 

তথাঁপি বিমুস্ত তা"রা সংসারবন্ধন-হীন, 
পুনর্ববার জন্ম নাহি লভয়ে নিশ্চিত। (২৪) 


কেহ ধ্যান-যোগ দ্বারা করি সমাহিত মন 
আপনা'তে হেয়ে আত্মা! উজ্জ্বল বিভাঁয়, 
কেহ সাঙ্যযোগ দ্বারা করে আত্ম! নিরীক্ষণ, 
কেহ কর্দীযৌগে করে দরশন তাঁয়। ৫২৫) 


কেহ ঝা নিহিত থাকি অজ্ঞানের অন্ধকারে 
অন্যমুখে শুনি হয় সেবক আঁতার, 
তজ্ধানী হলেও সেই শ্ুতিপরায়ণ ধীর 
অতিক্রম করি যায় মৃত্যু-অধিকাঁর। ২৬) 





টু 


গগীতা-কাব্য। 


পপি পিপাসা পাপা াসাামাাসিস৬১৯৮া১৮১০০ 





স্থাবর জঙ্গম আঁদি যাহ! কিছু লভে জঘা। 
ফ্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে হয় বীরবর ! 

সর্ববভূতে সমভাবে বিরাজিত মহেশ্বর, 

লয়েতে অব্যয় হেরে আব্মদর্শী নর । (২৭-২৮) 


সর্বত্রই তুল্য ভাবে নিরখে ঈশরে যেই, 
ভুলে যায় এ জগত, আমিত্ব সে জন, 

নাহি রহে অহঙ্কার, না হিংসে আজ্মায় আত্মা, 
লভয়ে পরমগতি শীস্তিনিকেতন। (২৯) 


এ জগতে বর্ম যেই জানে প্রকৃতির কার্য্য, 
আত্মাকে নিক্কিপ্তাবে করে নিরীক্ষণ, 
সেইজন জ্ঞানবান্‌ আত্মা স্কৃবিদিত তার, 
মথার্থ সে করিয়াছে আজ! দ্ূরশন। (৩০) 


ভিন্ন ভিন্ন গ্রাণিগণে নেহারে আত্ায় স্থিত, 
আত্মায় উদ্ভুত বিশ্ব করে নিরীগ্ণ, 

এই দিব্যজ্ঞান যাঁর প্রস্ফটিত হয় প্রাণে, 
জানিও ত্রন্ষত্ব সেই লভয়ে তখন। (৩১) 
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জনাদি নিগুণ ত্রহ্মা অব্যয় পরম আতা! 
যদিও শরীরে স্বা রহে অবস্থিত, 
তথাপি কর্মের সনে সম্বন্ধ নাহিক তাঁর, 
কর্মেতে বিলিপ্ত নাহি হয় কদাঁচিত। (৩২) 


সর্ববগত নভঃ যথা হইয়। দিগস্তব্যাগী 

সুষম বলি নাহি হয় বিলিপ্ত কখন, 

সমভাবে সর্ববজীবে অধিষ্ঠিত থাকি নিত্য 

হে গার্থ। পরম আত্মা নির্লিপ্ত তেমন। (৩৩) 


হে ভারত । রবি যথা উদিয়া গগনবুকে 
চরাচর এ জগৎ করয়ে প্রকাশ, 

সেরূপ ক্ষেত্র এক নিরন্তর বিশ্বগাঁঝে 
করিছেন অন্তহীন ক্ষেত্রের বিকাঁশ। (৩৪) 


ক্ষেত্র-ক্পেত্রজ্জের ভেদ হেরি জ্ঞান নয়নেতে। 
জীবের প্রকৃতি মুক্তি জাঁনে যেই জন, 

: লভে সে পরম তত্ব অনন্ত অব্যয় সত্য, 
নির্বিকার মোহহীন হয় তার মন। (৩৫) 


ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্রবিভাগঘোগনামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ি. ্ 




















৩ পদিসকক ০ পি তলত তত এত ডি ভিন 
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গুণব্রেয়-বিভাগ যোগ । 
কহিলেন ভগবান্‌ গুন পার্থ। পুনরায়, 
জ্ঞানমধ্যে যেই জ্ঞান পরম উত্তম, 
যে জ্ঞান হইয়। জ্ঞাত সিদ্ধিকামী মুনিগণ 
লে পরমার্থসিদ্ধি সর্ববশ্রেষ্ঠতম। (১) 


এই স্ুমহণ জান। এ জ্জান আশ্রয় করি 
মম ধর্মাদ্বিত হয় সিদ্ধ জীবগণ, 

ভীষণ গ্রলয় কালে নাঁ হয় বিলীন ভাবা, 
কল্লারভ্তে নাহি করে জনম গ্রহণ । (২) 


প্রকৃতি আধার মম; করি তাঁহে গর্ভাধাণ, 

তাঁহীতেই লভে জন্মা সর্ববভূতগণ, 

নিখিল জগৎ মাঝে হেরিছ আকৃতি যত, 

আমি বীজগ্রদ পিতা, গ্রকৃতি কারণ । €৩-৪) 

ট 





চতুর্দশ অধ্যায়। 


গ্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সত্ব আর রজ, তম, 
প্রকৃতিতে সমুগ্পন্ন এই গুণত্রয় 
নির্বিবকার আত্মা সনে দেহ গ্রতিবদ্ধ করে, 
শরীর আত্মার যোগ সন্তাবিত হয়। (৫) 


হে অন্ঘ! গুগব্রয়ে নিরমল সব্বগুণ, 
আত্মতদ্বপ্রকাঁশক শান্ত গুদ্ধিতম। 

পবিত্র স্বভাব তার, সুখ সঙ্গে জ্ঞান সঙ্গে 
মানব-আত্মায় করে বদ্ধ, অরিন্দম! (৬) 


'রাগাতক রজোগুণ, অনুরাগ ভাৰ তাঁর, 
আসল ও তৃষা তাহে হয় সমুদ্ূত, 
কর্মেতে নিবদ্ধ করে মানবের প্রাণমন, 
হে পার্থ! এ রজোগুণ সদা কর্ধাযুত। (৭) 


অঞ্ঞানের অন্ধকারে তমের বিকাঁশ সদা, 
মানবন্ৃদয়ে সেই হয় ভ্রমপ্রার, 

প্রমীদ। আলস্যঃ নিদ্রা, মোহকরী শক্তি দিয়া 
তমোগুণ নরগণে করে আবরিত। ৫৮) 














ক 
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শান্তিপূর্ণ সন্বগুণ নির্মল আনন্দময় 
স্ুখসন্গে নরগণে করে সম্মিলিত, 

রজ করে কর্শাযুক্ত ; জ্ঞান আবরণ করি 
তম করে মানবেরে গ্রমাদে পাঁতিত। (৯) 


অভিভূত করি কভু রজস্তমে সত্ব গুণ 
আপনার শান্ত মুত্তি করয়ে প্রকাশ, 
অবরোধি সবতমে রজ প্রকাশিত কভু, 
রোধি অত্বরজে কভু তমের বিকাঁশ। (১০) 


সর্ধবদার-সমদ্বিত এই দেহে বীরবর | 

যবে শুধু শুদ্ধজ্ঞান হয় প্রকাশিত, 

নাহি থ।কে হিংসা দ্বেষ। ক্রোধজয়ী হয় মন, 
জেন সব্বগুণ তাহে হয়েছে বদ্ধিত। (১১) 


বিষয়ে অদম্য লোভ, কর্মমেতে অশান্ত স্পৃহ/ 


১ প্রবৃত্তি উদ্ধগ আদি জনমে সফল; 


অশান্তিতে প্রাণ মন আচ্ছাদিত করে যবে। 
জেন পার্থ! রজোগুণ তখনি প্রবল । (১২) 
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মোহময় প্রাণমন, অপ্রবৃত্তি হয় যবে, 

চঞ্চল হৃদয় হয় প্রমাদে পতিত, 

জ্ঞানালৌক অবিবেকে আবরিত রহে সদা, 

হে ভারত! তমোগুণ তখনি বন্ধিত। (১৩) 


সত্বগুণ প্রাণে যবে বর্ধমান হয় বীর ! 
সেই কালে যদি নর করয়ে প্রয়াণ, 
উদ্দ্রলিত জ্ঞানালোকে নিরমল মহত্তম 
লোক গ্রাপ্ত হয় সেই নর পুণ্যবান্‌। (১৪) 


বদ্ধিত থাকিতে রজ, হয় যদি দরেহত্যাগ, 
কর্াস্ক্ত গৃহে করে জনম গ্রহণ, 

তমের প্রভাব কালে হয় যদি দেহপাঁত, 
পণ্ড আদি হীন দেহ করে সে ধারণ। (১৫) 


স্ুকৃত কর্পোর ফল নির্মল সাত্বিক গ্খ, 
রজসের ফল পার্থ! নিত্য ছুঃখময়, 
তমেতে উদ্ভূত কর্ম, অজ্ঞান তাঁহার ফল, 
নির্দেশিত আছে ইহা সর্ব বিশ্বময় । (১৬) 








১) 








5৪৪ শবীতা-কাব্য। 


সত্বেতে বিকাশে জ্ঞান অনন্ত শকতিময়, 
রজোগুণে জন্মে লোভ হে শ্বেতবাহন। 
মায়াময় তমোগুণে হইতেছে বিকসিত 
অজ্ঞান, গরমাদ, মোহ, ভ্রম অনুগ্ষণ। (১৭) 


সত্বের সেবকগণ উর্ধে করে অবস্থান, 
রজোগুণাশ্িত করে মধ্যে অবস্থিতি, 

জঘন্য তামস গুণ, তাহার আশ্রিত যেই, 
সতত তাহার হয় অধোলোকে গতি। (১৮) 


ত্রিগুণে উৎপন্ন কর্ণা, নাহি তার কর্তী আর, 
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বার! হয় সম্পাদিত, 
ব্রিগুণ-অতীত আত্ম! জ্ঞাত যেই পুণ্যবান্‌ 
ত্রঙ্মপদ লভে সেই যোগী সমাহিত; (১৯) 


দেহসমুস্তূত এই ত্রিগুণ-অতীত হ'য়ে 
জন মৃত্যু জরা দুঃখে মুক্ত অনুষ্ষণ, 
অনন্ত আমৃতময় শান্তিপূর্ণ মোক্ষধামে 
অধিকারী হয় সেই সাধু মহাজন। (২০) 
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কহিল অঙ্ভুন--প্রভো৷] যে জন ব্রিগুণাতীত 
কিবা সে লক্ষণ তার কিবা অভিজ্ঞাঁন, 

কি রূপ আচার তার, কি প্রকার ব্যবহার, 
কোন্‌ গুণে এ জ্রিগুণে তরে, ভগবান! (২১) 


কহিলেন ভগবান্_ প্রকাশ, শ্রত্তি, গোহে 
প্রবৃত্ত থাকিয়া কু দ্বেষ নাহি করে, 

অথবা নিবৃত্ত থাঁকি আকাঙকা না করে তাহে 
ভাঁসে নির্ববিকীরচিত সন্তোষ-মাগরে, (২২) 


ধরিয়া মানব দেহ দংসার-মোহের মাঝে 
নিলিপ্ত রহে যে নিত্য উদাসীন সম, । 
বিকার খা গুণ খারে বিচলিত নাহি করে, 
অচঞ্চল, কার্য্য রত থাকি অনুঙ্গণ, (২৩) 





গ্থখ ছুঃখ সমতুল্য, প্রিয়াপ্রিয় এক ভাব, 
মাহি ঘেধ, নাহি তুষ্ি, স্থির খীর মন, 
নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান, হরয-বিষাদ-হীন, 
একরপ জ্ঞান যার মৃত্তিকা কাঞ্চন, (২৪) 





মিড 


্ধ 


১৪৮ গীতা-কাব্য। 





যে স্থান করিলে লাভ নাহি পুনঃ আবর্তন, 
স্থুপবিত্র থেই পদ করি অন্বেষণ, 

যাঁহতে জনম লভে পুরাণ প্রবৃত্তি-চয়, 
ভজি সে পুরুষ-পদে লইবে শরণ (8) 


মাঁনমোহ-বিবড্জিত, বিজিত-আদঙ্গদৌষ, 
বিবেকী, নিয়ত আত্বাঙঞান-পরায়ণ 
নিবৃত্ত-কামনারাণি, স্খছুঃখ-দন্ছব-মুক্ত, 
লভে তারা অব্যয় এ পদ সন।তন। (৫) 





যে স্থান আদিভ্য অগ্নি নাহি করে প্রকাশিত, 
শশাঙ্ক ঢালে না৷ যথা উজ্জ্বল কিরণ, 

স্বপ্রকাশ জ্যোতির্খয় আমার পরম ধাঁম। 

তথা গ্নেলে পুনর্জন্া না! হয় কখন। (৬) 





হে পার্থ! আমার অংশ পরিব্যাপ্ত জীবলোকে, 

জন্মে জীব লভি মম অংশ সনাতন, 

থাকি প্রকৃতিতে স্থিত চিত্তাদি ইন্দ্রিয় ছয় 1 
ভোঁগতরে জীবুলৌকে করে আকর্ষণ। €৭) 
122272252১2 














গঞ্চদশ অধ্যায়! 5৪৯ 


জীবনের অবসানে দেহ পরিত্যাগ করে, 
কিন্বা দেহ গরিগ্রছে ববে জীবগণ। 
ঈশ্বর ইক্ড্িয়গণে গ্রহণ করেন পার্থ! 
কুসুমের গন্ধ যথা হরে সমীরণ। (৮) 


হে ভারত! এই জীব নয়ন, শ্রবণ, গ্রাণ, 
স্পর্ণন। রসন!, মনে থ|কি অধিষ্ঠিত, 
বাহ্‌ জগতের সনে সংযোজিত বহি অদা, 
বিষয়ের অনুসেবা করে নিয়মিত। (৯) 


করে জীব দেহে স্থিতি, অথবা! বিষয়ভোঁগ, 
কিম্বা দেহাঁন্তরে পুনঃ করয়ে গমন, 

নিত্য গুণাতীত জীবে নাহি হেরে মুঢ় জন, 
সে দেখে, বিবেকে যাঁর উজ্জ্বল নয়ন। (১০) 


যত্নবান যোগিজন নির্রখে পার্থিব দেহে 

বিরাঁজিত সত্যময় আত্মা সর্ববন্ষণ, 

অচেতা; অকৃত-আাত্বা, মন্দবুদ্ধি যে মানব, 

বহু যত নাহি পাঁয় আত্ম-সন্দর্শন। (১১) 

পি 











্ ্ 
১৫০ গীতা-কাব্য। ্ 


সপপিসাপাাপা্িসাাপাসাপ পপ পাস ০২ সিসি সিটি এই পিসি নি 5 ৯ পা এ পপ ৮ 





আদিত্য যে তেজদ্বারা করে বিশ্ব একা শি, 
সবধাংশুর গ্রভা যাহা নিত্য স্থধামর, 
হুতাশনে যেই তেজ উজ্ভ্বলিত বীরবর ! 
আমারি হেজের অংশ হয় সমুদয় | (১২) 


অনন্ত জীবের বাস বিপুল ধরণী-রাজ্য 
মম শক্তি অবিরত করিছে ধারণ, 

আমি রলাতবাক রূপে সোমরম ধরণীতে 
করিতেছি পরিপুষ্ট সর্ব্ব তরুগণ। (১৩) 





আমিই জঠর-অগ্নি আশ্রিত প্রাণীর দেহে। 
চর্বব্য চুষ্য লেহা পেয় অন্ন চতুর্বিবধ, 

প্রাণ ও অপাঁন যোগে করিতেছি পরিগাঁক, 
অনীম শকতি মম সর্বত্র বিস্ৃত। (১৪) 


সর্ববভূত-হিয়া মাঝে আমি সম্নিবিষ্ট পার্থ! 
স্মৃতি, জ্ঞান, বিস্মরণ, আম! হতে হয়, 
আমি সর্বববেদে বেছ্ঠ, আমিই বেদাস্তকারী, 
আমি বেদ্রিদ্রূপে ব্যাপ্ত বিশ্বময় । 0৫) 











রি 


পাপপাপিপাপাপিসাপপপি 


দ্বিবিধ পুরুষ পার্থ! গরতিঠিত সর্ববলোকে, 
ক্ষর ও অঞ্ষর নাম বিদদিত দৌহার, 
মায়া-অবস্থিতণক্তি, অক্ষর পুরুষ সেই 
সর্ধভূতে দেহগত, ক্ষর নাম তার। (১৬) 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫১ 


পতসাসিসসাপিপিপাপসিসপসন  ত 





ভিন্ন এ গুরত্যদ্বয়ে উত্তম পুরুষবর 
পরমাত্মা নামে সদা হন অভিহিত, 
অব্যয় ঈশ্বর তিনি; গতি মুক্তি সর্ববলোকে, 
অসীম এ বিশ্বরাঁজা তীহারি পালিত। (১৭) 


ক্ষরের অতীত আঁমি, অঙ্চরে উত্তম পার্থ! 
পবিত্র স্বরূপ মম পুণ্যের আধার, 

এই হেতু বিশ্বময় বর্ণি়া পুরুষোত্তম, 

মম তত লোকে বেদে করিছে প্রচার | (১৮) 


হে ভারত! চিত্ত যার অসংমূঢ় সত্যবরত, 
জানে যে পুরুযোত্তম আমি সর্ধবময়, 
স্বভাবে ভজে মোরে পরিপুর্ণপ্রেমসহ, 
সেই জন স্ব্ববিঞ সর্ববজ্ঞ-হদয়। (৯) 


্ কি 
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হে পার্থ! এ মহাজ্ঞান শাস্তরযুক্ত গুহাতম ; 
বিদিত এ হেন জ্ঞান বুদ্ধিমীন্‌ জনঃ 

কৃতার্থ সে হয় সদা, সংসার কখন তারে 
নাহি করে শৌক-দুঃখ-ভীতি গ্রদর্শন। (২০) 


গীতা-কাব্য। 





পুরুষোত্তমযোগনামক থঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

















অতাপপাশিপিসিসাপতএা৩৯ ৬০৮ সত এত পপি পিপিপি তি সি ৭৩ প ৯৩৯ সি পিপি 


যোড়শ অধ্যায়। 








দৈধাস্ুরসম্প্ভি-ধিভাগ যোগ ॥ 


কহিলেন ভগবান্‌_শুন পার্থ। দৈবগুণ-- 
দান, যত্ত, পরলতা, আহিংসা, অভয়, 
স্বাধ্যায়। গ্রসন্নভাব, জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, 
অলোভ, অক্রোধ, দয়া মর্ধবভূতময়, 


ক্ষমা। ধৃতি, তপ, ত্যাগ, সত্য, শাস্তি, অখনতা। 
মৃত, অনভিমান, চাপল্য-বর্জন 

লজ্জা, তেজ, শৌচ, দয, দৈবগুণে অভিজাত 
যে মানব, প্রাণে তার রাজে অনুক্ষণ। (১-৩) 


দত্ত, দর্প, অভিমান, অজ্ঞান ও ক্রোধরাশি, 
নিষ্ঠুরতা-আদি যত নীচবৃত্তিচয় 

নিয়ত প্রবলভাবে বিরাঁজে তা'দের মনে, 
আগুরী সম্পদে যারা অতিজাত হয়। (8) 




















[5 
গীতা-কাঁব্য। 
দৈবগুণ যাহাদের, মোক্ষলাঁভ করে তা*রা, 
আঁন্ুরী প্রকৃতি করে সংসারে বন্ধান, 
দৈব জন্মা করি লাঁভ, শুদ্ধকুল-জাঁত হরে 
কেন শোঁকাকুল তবে করিতেছ মন ? (৫) 


জগতে দ্বিবিধ সৃষ্টি, দৈবী ও আন্গুরী পার্থ! 
দৈবী যাহা বর্ণিযাছি করিয়। বিস্তার, 
আদ্বরী স্থট্টির কথা গম এবে ধনঞ্য় ! 
কিরূপ লক্ষণ তার কিবা ব্যবহার | (৬) 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছু না জানে অস্ত্র জন, 
শৌচ বা আচার তারা নহে অবগত, 
নাহি জানে সত্যনিষ্ঠা, অসংঘত প্রাণমন, 
উন্নত জীবনতরু নিত্য অবনত । (৭) 


কহে তাঁরা অবিরত অগ্রতিষ্ঠ অনীশবর 

আনিত্য অসত্য এই জগ সংসার, 

কাম হেতু লভে জন্ম জগতের সৃষ্টি যত, 

নয়নে তাদের সদা মোহ-ন্ধকার | (৮) | 











রা নু 


ষোড়শ অধ্যায়! 
আল্ল বুদ্ধি ভাহাদের কুজ্ঞান-আভ্রিত পদা, 
ধরার পরম শত্রু এ হেন অজ্ঞান। 


সাথ্িছে অহিত কত জগৎ ক্ষয়ের লাগি, 
করিতেছে উগ্রতর কর্ণ অনুষ্ঠান। (৯) 


ছু্পুরণ কামনার আশ্রিত তাদের মন, 
মান-দস্ত-মদা নিত ছুর্মাদ হৃদয়, 

নিয়ত অণ্ুচি ব্রত, আপৎ উপায়ে তারা 
অণ্ুভ-নংগ্রাহে সদা যত্ববান্‌ হয়। (১০) 


স্ৃহ্য কালাবধি তার! চিন্তা করে অনুষ্ষণ 
বিষয় অপরিমেয়, সংরক্ষণ তার 

নিশ্চয় জামিছে মনে শ্রেষ্ঠ সে ক।মনাভোগ, 
কামনা-সাধন জানে জীবনের সার | (১১) 





শত শত আশাঁপাশে বিনিবন্ধ থাকি তারা, 
কামক্রোধ-পরায়ণ হয়ে সর্বক্ষণ, 

কামনা-ভোগের তরে করিয়া অন্যায় কর্ধা 
করিতেছে নিরন্তর অর্থ উপাজ্জভন। (১২) 
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টু 





র্‌ ট্্ 
১৫৬ গ্ীতা-কাঁবা। 

সদা তারা চিন্তে মনে, “তাছা এ করিনু লাভ, 

“ল্য অন্য মনোরথ করিব পুরণ, 

“অতুল সম্পত্তি মম, ভবিষ্যতে হবে আরো, 

“কত শত শক্রগণে করেছি দমন,» (১৩) 


প্তাপরে করিব হত, আমি সর্ধেেশ্বর, ভোগী, 
“ভামি সিদ্ধ বলবান্‌, ্থখী খবিরত, 

“আমি মহাকুলশালী, মম সম নাহি কেহ» 
অজ্ঞানে মোহিত নর ভাবিছে নিয়ত। (১৪-১৫) 


বহুবিধ ভ্রাস্তিজালে বিভ্রান্ত হৃদয় মন, 
জ্ঞানহীন নরগণ যোহ-সমাবৃত, 

আসক্ত কাঁমনাভোগে অবিরত ধনপ্য় ! 
অশুচি নরকে তাঁরা হয় নিপতিত। (১৬) 


আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবে অহঙ্কারী মুঢ়ুজন, 
ধন-মান-মদাপিত, অনম-দদয়, 

দস্তপরবশ হঃয়ে, অবিধিপূর্ববক তারা 
নাসয্দর-অনুষ্ঠীনে উৎ্সাহিভ হয়। (১৭) 
১ 

















রি যোড়শ অধ্যায়। এ 
কারের 4০:৯৯, 
অহঙ্কার বলদর্পে আশ্রিত তাহারা সদাঃ 
কাঁমক্রোধ-অনুগত রহে নিশিদিনঃ 
আত্মপর সর্ববদেহে মম সত! না বুঝিয়া, 





আমায় বিদ্বেষ করে তত্বজ্বানহীন। (১৮) 


, আমায় বিদ্বেষ করে ক্রুর-মন। নরাধম, 


সতত অশুতদর্শী মোহারৃত-মন, 
এ বিশসংসার-মাঝে নিয়ত তাহারে আমি 
আন্রী যোনিতে পার্থ | করি নিক্ষেপণ। (১৯) 


জনা জন্ম নীচ জন্মে বিমূঢ় ্থভাব-বশে 

নাহি জানে আমি প্রভু ভ্রিলোকের স্বামী, 

না জানিয়! তত্ব মম মোহের আবেশে ভোর, 

হে কৌন্তেয়! বার বার হয় অধোগাঁমী। (২০) 


কাঁম আর ক্রোধ, লেভি, আত্মবিনাশের মুল, 
জামিও ত্রিবিধ এই নরকের দ্বার ; 

অতএব এই পথে ন! করিয়। পদার্ণ 

সতত যতনে তাহা কর পরিহার । (২১) 





রি 


১৫৮ 








গীতা কাব্য। 
তমের এ দ্বারত্রয়ে বিমুক্ত মানব যেই, 
সাধি আগ্ম-শ্রোয়ন্ষর মহৎ সাধন, 
মুক্ত হযে মোহ পাশে, আনন্দ-পুরিত প্রাণে 
লভে সে পরমগতি সত্য সনাতন । (২২) 


যেই জন অবিরত অবহেলি শান্ত্র-বিধি 
আপনার ইচ্ছামত করে ধিটরণ, 

না লভে পৰ্মগতি সে শুট মাঁনৰ পার্থ! 
সিদ্ধি-ুখ প্রাপ্ত নাহি হয় কদাচন। (২৩) 


কি তব কর্তব্য কর্ম, কিবা অবর্তব্য তব, 
শান্্রই গুমাণ তার, শান্স নিদর্শন, 

শান্জ্রের বিধান যাহা, অবগত হ'য়ে তাই 
কন্ম্-অনুষ্ঠানে রত হও অনুক্ষণ। (২৪) 


দৈবাকরসম্গতি-বিভাগ-যোগনামক যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 

















অণ্তঁদশ অধ্যায় 
শ্রদ্ধান্রয়-বিভাঁগ যোঁগ । 
স্বধিলেন ধনগ্তায়-__যাহারা শান্দ্রের বিধি 
অবিদিত থাকি করে শাস্ত্রের লঙ্ঘন, 
কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে করে সজ্ঞ আনুষ্ঠান 
ভক্তিভরে প্রাণমন করি সমপ্ণ, 


কোন্‌ নিষ্ঠ। তাহাদের 1--ভত্তিরসগ্রপুরিত 
তাদের সে নিষ্ঠ। দেব! বলহে কেমন, 
লাঘ্িকী বা পাজসিকী অথবা ভামসী তাহা 
করুণ! করিয়া দাঁসে কহ নারায়ণ | (১) 


উত্তরিল! তগবান্‌ স্ধাময় কণ্ঠস্বরে-_ 
জনমে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা নরের স্বভাবে, 
রাজসিক, তাঁমপিক, সাত্বিক স্বরূপ তার, 
শুন পার্থ ! সেই তত্ব বিস্তারিতভাবে । (২) 





জি 


বু 





১ 








৯৩০ শীতা-কাব্য। 





হৃদয়ের অনুরূপ শ্রদ্ধার জমম হয়, 
ত্রিবিধ শ্রদ্ধাষ নব নিয়ত ভূষি-, 
যেরূপ মনের গতি, হয় সেই ভাবগণ্ড। 
যে যেমন, গেইবপ গ্রদ্ধাসমমিত। (৩) 


দেব-উপাসক যেই, মাধিকী তাহার নিষ্ঠা 
যক্ষ কিম্বা রাক্ষদাদি করে ঘে সাধন, 

রাজসী তাহার নিষ্ঠা) শ্দ্ধাযুক্ত হবে সদা 
তমোনিষ্ঠ ভূত-প্রেত করে আরাঁধন। ৫8) 


কামরাগ-বলাশ্বিত দস্ত-অহক্কারসহ 

কঠিন তপস্। করে শান্র'অবিহিত, 

কাঠিন্যে বিশু দেহ গ্রিরমাণ আত! তার, 
ক্রুর সে আহুরী নিষ্ঠা জানিও, সিশ্চিত। (৫-৬) 


আহার ইত্যার্দি সর্বব বিভিন্ন ব্রিগুণে প্রিয়, 
যত, তপ, দান, ধ্যান) জেন সেইরূপ, 

ভে তাঁর শুন পার্থ! যে গুণ বাহার প্রাণে, 
তাহার বাঁসনা শ্রদ্ধা হুইবে তব্রপ | (৭) 





র্‌ 

















অপ্তদণ অধ্যায়। ১৬১ 
যাহাতে আয়ুব বৃদ্ধি, আবোগ্য, চিত্তের সৈরধ্য। 
অকৃত্রিম সখ, গ্রীতি করে বিবদ্ধধন, 

বলকারী, রসযুক্ত, সিদ্ধ) শ্থির, মনোরম, 

সান্বিকেব প্রিয় খাদ্য তাহা সর্বক্ষণ | (৮) 


কটু, অগ্ন, লবণাক্ত, উষ্ণ তীক্ষ, রুক্ষ আর 
উত্তাপ-বর্ধক আছে আহাবীয় যত, 

জে সব রাজস খাছ, রোগ শোক জন্মি তাহে 
মানবেবে ক্লেশ দাণ কবে অবিরত | (৯) 


মন্দ-প্ক, রসহীন, পুতিগন্ধি, পযুর্ণষিত, 
অমেধ্য, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কদর্য আহার 
তামদিকভাবাপন্ন প্রিয়তম করে জ্ঞান, 
তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহে অনিবাব। (১০) 


ত্যজি সর্বব ফলাকায। সমাহিত করি চিত, 
বিশুদ্ধ পবিত্র প্রাণে হইয়! নিষ্ষাম 

অবশ্য কর্তৃব্যবৌধে যে বর্ম সাধন করে, 
হেপার্থ! সাত্বিক বজ্ঞ কহে তার নাম। (১১) 





টি 


১১ 





নি | 
১৬২ গীতা-কীব্য । ্ 
- ফলের আঁকাগ্ডক্ষী হয়ে, যশের বাঁসন। করি, 
রাখিয়া হৃদয়মাবে আসক্তি প্রবল, 
যে যজ্ঞে হইবে রত, জানিও ভরতর্ষভ ! 
রাজমিক মতে তাহা করয়ে সফল। (১২) 


যে যজ্ঞ অবিধিমত, অদক্গিণ, দানহীন, 
গদ্বমন্তরহীন যাঁহা, আদ্ধা-বির হিত, 

তামসিক যন্ভ সেই, তমোগয় নরগণ 

এ হেন দাঁধন পার্থ! করে সংসাধিত। (১৩) 


দেব দ্বিজ গুরুজনে আঙ্চনা তকতিসহ, 
গ্রাজ্জজনগণে পুজা শ্রদ্ধীসহকারে, 

শৌচ। সরলতা। আর অহিংস! ও প্রজ্জচরয্যঃ 
শারীরিক তপ। পার্থ! বলে এ সবায়ে। ১8) 


সত্যময় হিতপ্রিয় অনুদ্বেগকর বাক্য, 
স্বাধ্যায়-অভ্যাঁসে সদা মনের মিবেশ, 
একাঁগ্রতা-সহকারে ধর্শতত্ব-আলোচন], : 
ইহাকে বায় তপ কহে গুড়াকেশ ! ১৫) 














সগ্তদণ অধ্যার়। ১৬৩ 


পপাপপাসাপপসাসসিশিত 








মনের প্রসাঁদ আর, মৌন, আঁত্ম-বিনিগ্রহ, 
ভাবশুদ্ধি, কপটতা করি পরিহার 
সৌম্যগুণ-সগাশ্রয়, ইহাই মানস তপ; 
ধর্্মোদ্েশে যেই বর্ম, মোক্ষফল তার । (১৬) 


কাম্যফলশুষ্য "হয়ে, পুর্ণশ্রদ্ধা-সহুকারে 

এ হেন ত্রিবিধ তপ করিলে সাধন, 

সান্বিক সে তপ বাঁর| বিমল ভকতি-যোঁগে 
সত্বৃগুণে গুদ্ধতম করে প্রাণমন | (১৭) 


যদ্দি কেহ। ধনগ্য় ! সত্কার-সম্মান-আশে, 
পুজ্য হুইবার তরে, দত্ত-সহকারে 

করে এ ত্রিবিধ তপ, রাজন জানিবে তাহা, 
চঞ্চল, ক্ষণিকমাত্র জগৎ সংসারে । (১৮) 


মূঢ় আগ্রহের দ্বার! চাঁলিত হইয়া যদি 
আন্যের গীড়ন কিন্বা নাশকামনায়, 

অসীম আকাঙ্ক্ষা সহ অনুষ্ঠয়ে এই তপ, 
তাহ'লে তামস বলি জানিবে তাহায়। (১৯) 


ৰ 
শা হিট 














রি ্ঃ 
5৬৪ গীতা-কাবা। 

প্রত্যুপকারের আশা পরিহার করি, পার্থ! 

দেশ কাল পাত্র আদি করিয়া বিচার, 

কেবল কর্তব্যবোধে যে দান করয়ে লোকে, 

সে দান দাব্বিক বলি আছয়ে প্রচার। (২০) 


প্রত্যুপকারের লাগি, মনঃক সহকারে, 
আশার আশ্বাসে থাকি ফলকামনায়, 
বাসনায় মগ্ন থাকি যে দান করিবে লোকে? 
ধনঞ্জয় | রাজসিক দান কহে তাঁয়। (২১) 


দেশ কাল পাত্র কিছু ন| করি বিচার কভু 
অকালে, অদেশে, কিন্ব। অপাত্রে অপ্পিতি, 
অসৎ ইচ্ছার বশে অবজ্ঞীয় যেই দাঁন, 

সে দান তাঁদস বুলি আছয়ে কথিত। €২২) 


স্থপবিপ্র, সত্যগয্ন নাম্রয় ঈশ্বরের 

ওঁ তৎসৎ বলি আছে নির্দেশিত, 
ুর্ববকালে বেদ, যজ্ঞ, ্রাঙ্াণাদি পুণ্য 
সেই মহাশক্তিবলে হয়েছে বিহিত । (২৩) 











সপ্তদশ অধ্যায়। 


সেই হেতু জ্ঞানময় ব্রক্মবাদী খষিগণ 
উচ্চাবি ওঁকাঁর মন্ত্র সত্য সনাতন, 

তগ ধজ্ঞ দান ক্রিয়া স্থবিহিত কর্ণ যাহা, 
সাধিতে প্রবৃত্ত তাঁরা হন অনুক্ষণ। (২৪) 


মোক্ষক।মী খধিগণ পবিত্র নির্মল গ্রাথে 
কর্দুফল অভিল।ষ করিয়া বর্জন, 
উচ্চারিয়া “তৎ” মন্ত্র, সর্ববছুঃখশোকহারী, 
তগ যজ্ভ দান ক্রিয়। করেন আধন। (২৫) 


সস্ভাবে বা সাধুভাবে প্রযোজিত “সত” শব্দ 
সতত প্রশস্ত কর্মে হয় নিয়ে।জিত, 

তপ যত দানাদিতে উচ্চারিত “সৎ” মন্ত্র 
তাহার অর্থ ও কর্ণ স অভিহিত। (২৬-২৭) 


যে তপ, যে বজ্ভদান, অশ্রদ্ধয় হয় কৃত 

তাহাই অসঞ্ বলি আছয়ে বর্ণিত, 

হে পার্থ! সেরূপ কর্ধা ইহকালে পরকালে 

স্তৃফল কদাচ নাহি করে প্রদর্শিত। (২৮) 
অদ্ধাত্রয়'বিভাগ-যৌগ-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাগ। 


জপ 





৫ 
পি উিসিসপাসপিউাসাপাপতিপাপপাসপাপসসিসাপপিপাসিপাপসিসাসপিসাপিমাপাপাসপিাপিখাা 














৬ ৬৮৯৩ পাত প০ শি লী পপি লিল সাপ 


1 








অষ্টাদশ অধ্যায়। 





যোঁক্ষ যোগ । 
স্থধিলেন ধনপ্জয়-_কহ মোরে মহাবাহু ! 
ত্যাগ ও ন্যাপ” তত্ব, বিভাগ তাহার, 
জানিতে সে মহাতত্ব বড় অভিলায প্রাণে 
হৃধীকেশ ! পূর্ণ কর বাঁসন! আমার। (১) 


কহিলেন ভগবান্‌ কাম্যকর্্-পরিত্যাগ 
সন্ন্যাস কথিত, সেই প্রধান সাধন; 
ফলাঁকাঁওকা-বিসঞ্জন 'ত্যাগ বলি অভিহিত, 
বর্ধিয়াছে এই মত জ্ঞানী বিচক্ষণ ২) 


কহেন পণ্ডিত কেহ কর্ম যত দোষময়, 
করিবে সকল কর্ম নিত্য পরিহার, 

কহেন অপর জ্ঞানী, যজ্ঞ তপ দান আদি . 
পুণ্য কর্ম পরিত্যাগ অতি অবিচার । (৩) 











তা] 
অষ্টাদশ অধ্যাঁয়। ১৬৭ 


শুনহে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! মীমাংসা এ উভয়ের, 
শান্ত্রেতে ভ্রিবিধ ত্যাগ আছে উল্লিখিত, 
রাজসিক, তাঁমসিক, সাত্বিক তাহার নীম, 
শুন তাঁর সত্যমত বিধান বিত। (8) 


যজ্ঞ তগ দান কর্ম নহে পরিত্যাজ্য কু, 
করিবে সে পুণ্যকর্্ম সদা অনুষ্ঠান, 

এ হেন বিশুদ্ধ কর্ম্ম পাবন মনীযিগণে, 
পরিশুদ্ধ পবিত্র করে মনঃপ্রাঁণ। (৫) 


সঙ্গ পরিত্যাগ করি ফলাকাঁঙকাশূন্য হ/য়ে 
এ হেন কর্তব্য কর্মে হ'লে প্রবন্তিত,, 
প্রকৃত সাধন! সেই, অত্যশক্তি-সমদ্বিত, 
আমার পরম মত ইহাই নিশ্চিত। (৬) 


নিতাকর্্ যে সকল, নহে পরিত্যাজ্য তাহা, 
কর্মাত্যাগ ধনগ্তয় ! অতি অবিহিত, 

যদি কেহ মোহবশে কর্ম পরিত্যাগ করে, 
তামসিক ত্যাগ, তাহ! হইবে কীন্তিত। ৭) 
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কাঁয়-ক্লেশ-ভয়ে যদি কর্মী পরিহার করে, 
তাহাকে রাজস ত্যাগ” কহে বীরবর | 
ত্যাগের যে মহা ফল ন1 হয় এ ত্যাগে কভু, 
নাহি করে উর্ধগামী মানব-অস্তর। (৮) 


যাহারা আসক্তি মোহ তেয়াগিয়া সমুদয়, 
পরিহরি ফলাকাঙ্ক! অনাসক্ত মন, 

বিহিত বর্তব্যবন্্ম করে নিত্য সমাপন) 
অর্জন! সাত্বিক ত্য” হেন আচরণ। (৯) 


আকুশল কর্ম প্রতি বিদ্বেষ নাহিক যাঁর, 
গুভদায়ী কর্ম্দে যাব অনাসক্ত মন, 
সত্ব-সমাবিষ যোগী, মেধাবী, সংশয়-হীন, 
কর্বত্যাগী নামে পার্থ! কথিত সে জন। (১০) 


সর্ববকর্ম-পরিত্যাগ অসাধ্য শরীরিগণে, 

এ দেহ ধারণে তাহা অতি অসম্ভব, 

ফলত্যাগ্ী যেই জন স্থুখে দুঃখে অনাসক্ত। 
ত্যাগী নামে অভিহিত হয় সে মানব । (১১) 
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ইঞ্ট ও অনিষ্ট, মিশ্র ব্রিবিধ কর্মের ফল 
লভিবেক নিরন্তর ফলাকাঁওক্ষী জন, 
ফলাঁসক্তি-পরিত্যাগী নির্মান সন্ন্যাধী জনে 
কর্মফল স্পর্শ নাহি করে কদাঁচন। (১২) 


পঞ্চ কারণের দ্বারা নিষ্পাদিত সর্ব কর্ম, 
তোমার জ্ঞাতব্য যাহা করিব বর্ণন। ' 
বেদান্ত সিদ্ধান্ত সাংখ্যে বর্ণিত স্বরূপ তার, 
শুন মহাবাহু ! তার সর্ব বিবরণ। (১৩) 


অধিষ্ঠান--দেহ আঁর, কর্তা--অহঙ্কার, বীর | 
করণ--ইন্ড্রিয় মন বুদ্ধি আদি যত, 

চতুর্থ বিবিধ চেফট! ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ, 
পঞ্চম অনৃষ্ট করে কর্ম অবিরত। (১৪) 


নরগণ মন, ঝক্য, শরীরের যোগদার! 

ম্যায় বা অন্যায় কার্য করে সম্পাদন, 

ঘোঁরে নিয়তির চক্রে নিয়ত কর্দ্োর তরে, 
হে ভারত ! মূল তার এ পঞ্চ কাঁরণ। (১৫) 
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গীতা-কাব্য। 











এ হেন কারণবশে সম্পাদিত করমেতে 
আত্মাকে যে কর্তীভাবে করে দ্রশন, 
অবিবেকী ষেই জন, মোহাবৃত বুদ্ধি তার, 
প্রকৃত স্বরূপ নাহি নেহারে কখন। (১৬) 


অহঙ্কারে কদাঁচন লিগ নয় যাঁর প্রাণ, 
কর্ম্মাসক্ত নহে যাঁর বুদ্ধি স্ুমার্জিিত, 
বধিয়ীও প্রাণিগণে নাহি বধে সেইজন 
বিনাশজনিত পাপে নহে নিপতিত । (১৭) 


কর্্ম-প্রবৃত্তির “হেতু” ত্রিবিধ হে পরন্তপ ! 
জ্ঞান, জ্েয়, পরিজ্ঞাতা নাম হয় তাঁর, 
করণ কর্তী ও কর্ম ক্রিয়ার আশ্রীয়স্থল, 
নিগ্ডণ নির্মিত আত্মা অমৃত-আঁধার। (১৮) 


জ্ঞান, কর্ম, কর্তা) সদা বিভিন্ন সত্তাদি গুণে, 
বর্ণিয়াছে সেই তত্ব করিয়। বিস্তার 

জ্ঞানময় সাংখ্যশীন্তে করি বছবিধ ভাব, 
শুন পার্থ! সবিশেষ বিবরণ তাঁর । (১৯) 


্ 
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নেহাঁরে বিভক্ত বিশ্বে অবিভক্ত পরমা ত্বা, 

অব্য স্বরূপ তার করে দরশন, 

সর্ধভূতে একভাঁব জাগন্ধক সদা হৃবে, 

সে জ্ঞান সাত্বিক জ্ঞান ভারতলন্দন! (২০) 


ষে জ্ঞানে পৃথক ভাব সতত উপজৈ মনে, 
প্রতি দেহিগণে হেরে ভিন্ন ভিন্ন গুণ, 
নানাভাবে ধরণীরে দরশন করে যাহে 

হেন গুণ রাঁজসিক জানিও অর্জুন । (২১) 


যেজ্ঞান প্রকাশ করে 'আমি সকলের শ্রেষ্ঠ+ 
অতত্বার্থ তত্ব যাহে নহে প্রকাশিত, 

অহেতুক কার্ধ্যাসক্ত অতি অল্প ক্ষুদ্রতর, 
ধনঞ্জয় | সেই জ্ঞান তাঁমস কথিত। (২২) 


নিয়ত সঙ্গরহিত, বিশুদ্ধ হৃদয়ে নর 
ফলাকাঙ্জগ সমুদয় হয়ে বিরহিত, 

পাগদ্েয পরিহরি যেই কর্ণ হয় রূত, 

সে কর্ম সাত্বিক বলি আছে স্থুবিদিত। (২৩) 
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কর্মীকলকামী হয়ে, অহঙ্কীর-সহকারে, 
ধনগান-প্রাপ্তিতরে হ'য়ে যত্ববান্‌ 
অতি ক্লেশকর বোধে যে কর্খে হইবে রত, 
সেই কর্ম রাজসিক জানিও ধীমান্‌! (২৪) 


ভবিষ্যৎ পরিণ।ম এ চিন্ত] নাহিক যাহে, 
প্রাণিহিংসা অর্থক্ষয় না করি বিচার, 

না বুঝি সামর্থ স্বীয়, অজ্ঞানের বশ হয়ে 
যে কর্ম করিবে, নাম তাঁমস তাহার । (২৫) 


নিয়ত আসঙ্গত্যাগী, অগর্ধিবিত বাক্যাবলি, 
ধুতি ও উৎসাহে সদ। ভূষিত হাদয়, 
লাভ।লাভে সমজ্ঞান, নির্বিকার প্রাণ যার 
তাহাকে সাত্তিক কর্তী কহে ধনপ্রয় ! (২৬) 


কর্ঘ্মফলে অনুরাগী, ক্রোধযুক্ত লুদ্ধমন, 
হিংসায় আসক্ত সদা শৌচবিবর্জিিত, 

হর্ষ কিম্বা শোক যারে প্রফুল্ল ব্যথিত করে, 
বাজসিক কর্তা বলি সে জন কীন্তিত । (২৭) 
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অসভ্য, অসমাহিত, জনভ্র, অলস, শঠ, 

বিষাদদী ও দীর্ঘসূত্র স্বভাব যাহার, 

পরের গীড়নকারী, কঠিন হৃদয় অতি, 

হে পার্থ! তাঁমস কর্তা আখ্যান তাহার । (২৮) 


সত্বাদি ত্রিবিধ গুণে হে পার্থ! অশেষরূপে 
বুদ্ধি, ধুতি ভেদ আছে বু প্রচারিত, 

শুন তবে মহাবাছ ! যত বিবরণ তাঁর, 
কহিৰ প্রকৃত তত্ব করি বিস্তারিত। $২৯) 


প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি আদি, কর্তব্য বা! অকর্তবা, 
মোহের বন্ধন কিন্বা মুক্তি, মোক্ষধাম, 

ভয় বা অভয় যাহা যে বুদ্ধি জানিতে পারে, 
অভ্ুন! সাদ্বিক বুদ্ধি হয় তাঁর নাম । (৩৭) 


কার্ধা কিম্বা অপকার্ধ্য ধর্ম বা অধম যাহা, 
যে বুদ্ধি বিদ্রিত নাহি করে কদাচন, 
যাহাতে অযথ। কাধ্যে গ্ররোচন করে অদদ। 
রাজসিক বুদ্ধি সেই, হে কুরু-নন্দন ! (৩১) 








১৭৩ 
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চু 


১৭৪ 





গীতা-কাব্য। 


অধর্ন্মকে ধর্ম ভাবি অনুগামী হয় তাক, 
সকল বিষয় বার অতি বিপরীত, 
মোহসমারৃত সদা জানিও, বীয়েশ ! তুদি 
তানপ্িক বুদ্ধি সেই তমে আববিত । (৩২) 


একান্ত যৌগের দ্বাবা পবিত্র শকতিবলে, 
মনঃপ্রাণ ইন্জ্িয়ের ক্রিয়া সমুদয় 

করি স্থির সমাহিত যে ধৃতি ধাঁবণ করে, 
তাহাঁকে সান্তিক ধৃতি কহে ধনপ্রপ ! (৩৩) 


কামনার অনুগামী, গ্রসঙ্গতঃ ফলাকাউক্ষী, 
ধন্ম অর্থ যেই ধুতি করিছে ধারণ, 

অধীর চাঁপল্যময় তরঙ্গিত করে প্রাণ, 

সে ধুতি রাজসী বলি উক্ত সর্ববক্ষণ। (৩৪) 


স্বপ্ধে বিচলিত মন শোৌকভরে অবসন্ন, 
বিষাঁদে আবৃত করে দুর্বল হদয়, 

যা বলে মুড় নর অহঙ্ষীরে মত্ত সদা, 
তাহাকে তাঁমসী ধুতি কহে ধনপগ্তয়! (৩৫) 
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এখন ত্রিবিধ সখ কহি বিস্তারিত রূপে, 
শুন তুমি একমনে পুরুষ-প্রধাঁন! 
অভ্যাসেতে যেই স্থখে আসক্তি বদ্ধিত হয়, 
যে স্থখ লভিলে হয় ছুঃখঅবসান। (৩৬) 


অগ্রে যাহা'লাগে প্রাণে বিষসম কটুকর, 
পরিণামে সুুখদায়ী অমৃত অধিক, 
আত্মাতত্ব, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রসাদ্দে জনমে যাঁর 
সেই স্বখ বীববর ! বিমল সাত্বিক। (৩৭) 


বিষয়-ইন্ড্রিয়যৌগে যে ন্বুখ বিকাশ হয়, 
পুর্বে যাহা হয় মনে অৃতের সম, 
পরিণাঁমে বিষব কুফল প্রদান করে, 
তাহাকে রাজস স্থুখ কহে অরিন্দম ! (৩৮) 


অগ্রে যার অন্ুুবন্ধে আত্মা বিমোহিত হয়, 
গ্রমাদ, আলস্, নিদ্রা করে জন্মদান, 

হেন যে বিকৃত সুখ, তাঁমসিক কহে তাঁয়, 
অজ্ঞানে আবৃত করি রাখে মনঃপ্রাণ। (৩৯) 





১৭৫ 
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কি ন্বর্গ অমবাঁবতী কিম্বা এ ধরণীরাজা, 
ত্রিগুণ বিমুক্ত কিছু নহে ধনপ্তয় ! 

কিবা দেব কি মানব সকলি ত্রিগুণজাত, 
ত্রিগুণের বশ হয়ে কর্মাযুত হয়। (৪০) 


ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র আদি চারি জাতি, 
বিচারিয়া সকলের শ্বভাঁব প্রভাব, 

যে ভাব গ্রবল যাছে) সত্বাদি ত্রিবিধ গুণে, 
সেই অনুযায়ী কর্ম করিয়াছে লাভ। (৪১) 


শম, দম, তপোনিষ্ঠা, আস্তিক ও সরলতা, 
শৌচ, ক্ষমা-ব্রত অর জ্বান ও বিজ্ঞান, 
আরান্ণের স্বতাবজ কর্ম এই ধনগ্রয় ! 
মহৎ কর্্মোতে হয় স্ৃপবিভ্র গ্রাণ। (৪২) 


শৌধ্য, তেজ, ধৈর্য্য গুণ অসীম সাহস রণে, 
ধন্মভাঁব, দানে সদা মতি অচঞ্চল, 

দক্ষতা সকল কর্ম, জাঁনিও হে বীরবর ! 
ক্ষত্রিয়ের স্বভাবতঃ কর্ম এ সকল । (৪৩) 


০ টা 

















বাণিজ্য, গোবক্ষা আব কৃষিকাধ্য সমুদয়ঃ 
বৈশ্ঠের স্বভাবজাত বর্ম এই সব, 
ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, শুঞ্রষা ও সেবা আদি, 
শুর্রের স্বভাবজাত কর্ম, বররধভ! (8৪) 


আপন স্বভাবজাত জাতিগত কর্্মা যাহা, 
তাহাতেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয নরগণ, 
কি প্রকারে লভে সিদ্ধি স্বর সাধন কবি 


ডে 


অষ্টাদশ অধ্যায়। ঠ্দথ 





শুন ধনঞ্ভয় তার যত বিবরণ (৪৫) 


ধাঁহা হ'তে প্রাণীদের প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, 
ধার দ্বারা পারব্যাপ্ত বিশ্ব সমুদয়, 

এ হেন পরমেশরে স্বকর্মেতে করি পুজা 
নিয়ত মানবকুল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৫৪৬) 


গুণযুক্ত পরধর্ণ্ম যদিও হে ধনগ্রয়! 

নিগু স্বধর্ধা শ্রেয়ঃ হয় সর্ববঙ্ষণ 
স্বভাব-নিয়ত কর্ম সাধন করিলে পরে 
বিন্দুমাত্র পাপ নাহি স্পর্শে কদাঁচন। (৪৭) 





নহি 


রি 








ষ্ঠ রা 
চল শ্ীতা-কাব্য। 
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নহে কড়ু পবিত্যাজ্য ঘৃণাস্পদ কদাঁচন 
যদিও সহজ কর্ম মলিন নি, 

ধুমেতে অনল যথা রহে আবরিত সদা 
অর্ববকর্্মা দৌষদুস্ত তেমনি অজ্জ্ুন! (৪৮) 


বিশ্বমাঝে জ্ঞান বুদ্ধি অনাঁসক্ত রহে যবে, 
জিতাত্া বিগতস্পৃহ শীস্ত সমাহিত, 

পরম সন্ন্যাস ধর আচরণ করি সদা, 

লাভ করে সর্ববসিদ্ধি মোহের অতীত। (৪৯) 


যেরূপে লভিয়! দিদ্ধি পায় ব্র্গ সনাতন, 
শুন তাঁর মন্থাতত্ব কহি সংক্ষেপতঃ, 
শ্রেষ্ঠতম ভ্াননিষ্ঠ। আছে যাহা! প্রাচারিত, 
করিতেছি এ প্রসঙ্গে তাহাও ব্িত। ৫০) 


বিশুদ্ববুদ্ধিসংযুক্ত, নির্্মলহৃদয় যাঁর, 
সংযত ইন্দ্রির্র সর্বব, আত্মা নিয়মিত। 
শব্দাদি বিষয়ত্যাগী। বিরক্ত বিষয়-ঈখে। 
রাঁগদেষ পরিহরি শান্ত সমাহিত, 











অষ্টাদশ অধ্যায়! 





পিসি 


সতত নির্ভনবাসী, অল্লাহারী যেই জন, 
যত ঘাহার নিত্য বাক্য) কায, মন, 

পরম বৈরাগ্যগুণে বিভৃবিত রহে যেই, 

যেজন সতত ধ্যানযোগ পরায়ণ ; 


অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ। 
গপরিহরি সমুদয় নির্ীম পরাণ, 

শান্তির অতল নীরে নিমগ্ন থাকিয়। সদা 

হেন জ্ঞানী পরব্রহ্মে করে অবস্থান | (৫১-৫৩) 


সর্ববভূতে সমদর্শী অভেদ নেহারি বিশ্বে, 
্রহ্মতৃত, প্রসনাত্বা যোগী নিরমল, 

নাহি যার অনুতাপ আঁকাওক্ষা-বর্জিভত চিতঃ 
আমাতে পরমতক্তি লভে অচঞ্চল। (৫৪) 


সর্বব্যাপী মম মূর্তি এ সচ্চিদানন্দরূপ, 
জানিয়! প্রভাব মম মহাশক্তিময়, 

আমার পরমতত্বে মন নিবেশিত করি 
অন্তিমে আমাতে জীব লয় প্রাপ্ত হয়। (৫৫) 











রি 











ছু 
গীতা-কাব্য। 
মম পরায়ণ হয়ে যে জন নিক্ষাম প্রাণে 
বিহিত কর্ের নিত্য করে অনুষ্ঠান, 
আমার প্রসাঁদে লতি জ্ঞীনালোক সমুজ্্বল 
শাশ্বত অব্যয় পরে লভয়ে বিরাম। (৫৬) 


অতএব ধনপ্রয় ! মম পরায়ণ হ'য়ে 
আমাতে সকল কর্মী কর সগর্পণ, 
গুভাময় বুদ্ধিযোগে আশ্রিত হইয়। নিত্য 
হও মমগতচিত্ত নিরাসক্তমন । (৫৭) 


হও মমগতটিত্ত আমার প্রসাঁদে পার্থ! 
ংসারের মোহ-দুর্গ কব অতিক্রম, 

যদি আহ্ক্ষারবশে অবহেলা কর মোরে, 

নিশ্চয় বিনষ্ট তুমি হবে অরিন্দম | (৫৮) 


অহঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে গর্ববযুক্ত করি মন 
“করিব না রণ যদি ভাব ধনগ্রয়! 

বিফল সে মনোরথ, প্রকৃতি তোমারে বীর ! 
কর্মের নিগড়ে বদ্ধ করিবে নিশ্চয় । (৫৯) 
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আপন স্বভাবজাত যে কর্ধা নিয়তি তব, 
মোহে যদি ভাহে রত না হও কখন, 
তথাপি জানিও মনে স্বভা.বর বশ হ'য়ে 
অবশ্য সে কর্ধ ভূমি করিবে সাধন। (৬০) 


হে পার্থা ধরনীতলে জীবের হদয়দেশে 
সর্বব্য।গী মহেশ্বর থাকি তাবশ্দিভ, 
মায়ায় মোহিভ করি ষন্তারাঢ় বস্তু হেন 
কবিছেন জীথগণে নিয়ত চালিত । (৬১) 


তাহার শরণ লও পর্বভাধে হে তাবত 
লভিবে প্রাসাদে তীর অমর জীবন, 
শান্তিপূর্ণ সত্যানন্দ পরম শাশত ধামে 
বিহরিবে নি্ন্তর সুখপুর্ণমন | (৬২) 


গুহা হ'তে গুহাতম সুপবিত্র জ্ঞান এই 
তোমার বিদ্রিত তরে করিনু বর্ণন, 

পুনঃ যদি নানাবিধ আলোচনে ইচ্ছা তব, 
ধনঞ্জয় | সে বাসন! করহু পুরণ । (৬৩) 





থে 
১৮১ 











টু 
১৮২ গীতা-কাব্য। রঃ 
সর্বৰ গুহাতম যাহা পবম বচন মম. 
কহিতেছি পুনরায় করন শ্রবণ 
] মম প্রিয়তম তুমি তাই পার্থ বারবার 
তোমার হিতের লাগি কহি এ ব্চন। (৬৪) 


হও মমগতমন আমার পরম ভক্ত, 

মদ্যাজী হইয়। মোরে কর নমস্কার, 

আমার পরম প্রিয় ভক্ত ভুমি বীরবর ! 
লভিবে আমায় তুমি প্রতিজ্ঞা আমার । (৬৫) 


পরিহুরি সর্ব ধর্ম আমার শরণ লও, 
কর স্পবিদ্র পার্থ! বাকা কায় ঘন। 
ত্যজ শোক অনুতাপ, সর্ধবরূপ পাপ হাতে 
করিব তোমায় আমি মুক্ত অনুগ্ষণ। (৬৬) 


এই গৃঢ়তত্ব মম মহাম্‌ এ উপদেশ 
রাখিও হৃদ্য়মাঝে সতত গোপম, 
অতগস্বী অবাঢ্য যে অভক্ত বা শ্রদ্ধাহীন, 
বলিবে না তাহাদের ইহা! কদাচন। (৬৭) 








গু 
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আঁমার ভরতজনে এ পরম তত্ব-জ্ঞান 

শ্রদ্ধা সহকারে যেই করিবে কীর্তিত, 

লতি মম পরাভক্তি নিঃসংশয় ধনপ্রীয় ! 
অন্তিমে আমাতে সেই হইবে মিলিত । (৬৮) 


কহি মম উপদেশ উপযুক্ত ভক্তজনে, 

মম প্রিয়কারী হয় যেই মহাজন, 

তদ্পেক্ষা প্রিয়তগ নাহি আর ভূমগুলে, 
ভক্তিডোরে তাব আমি রদ্ধ সর্ববক্ষণ। (৬৯) 


ভক্তিসহ গুহতম পরম এ ধর্দতিতব 
নিয়মিত যেই জন করে অধ্যয়ন, 
মম মতে জ্ঞানযোগে সে মোরে অর্চন! করে, 


' বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে তার স্পবিদ্র মন। (৭০) 


৮ 
অসুয়ারহিত নব শ্রদ্ধাসমন্থিত হয়ে 

আমার এ হেন যোগ করে যে আবণ। 

পুণ্য কর্ণকারী জন লভে যেই শুভলোক, ' 
অনায়াসে সে তথায় করয়ে গমন । (৭১১ 


১৮৩ 
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১৮৪ 





৮ ১ পট পাস পিপাসা ৯ ৩ সপপত 


গীতা-কাব্য। 


শুলিলে ক্রি ধনপ্তয় একাগ্র ঘরিয়। চিত্ত 
আমাব এ জ্ঞাপময় পুণ্য উপদেশ ? 
অন্ঞানের মোহ তব হুইল কি বিদুরিত, 
জীবনের অন্ধকার হয়েছে কি শেষ? (৭২) 


উল্লাসে গ্লাবিতবক্ষ ভক্তিউছলিত-হিয়া 
ছুনয়নে আশ্রুধ।রা বহে ঝর ঝর, 
কহিলেন ধনপ্তয়--অচ্যুত। অধম আমি, 
তব কৃপাবগনের কি দিব উত্তর ? 


ভোমাবি প্রসাদে নাথ! বিতুরিত মোহ মম, 
লভিয়াছি আজি ম্মতি দীপ্ত সমুজ্জ্বলঃ 

তষ মহিমায় দেব! বিগত সংশয়রাশি, 
গালিব হে আজি তব আদেশ সকল। (৭৩) 


কহিল৷ সঞ্জয়, ভূপ ! স্মরণে রোমাঞ্চ দেহ) 
দেবরূপী বাস্দেৰ পার্থ মহাজন 

উভয়ে উত্ভয় প্রতি কহিল! যে বাঁক্যাবলী 
অদ্ভুত অপুর্বব তহা৷ করিনু শবণ। (৭8) 


? 


৬ ৬ শর সি পাপা, শসা পল লি 
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সা 





(অষ্টাদশ অধ্যায়। 





এ পরম গুহা যোগ ব্যাসের প্রসাদে নৃপ! 
গুনিয়াছি প্রাণমন করিয়া শীতল, 
মহাযোগেশ্বর সেই হবির মুখ-নিএস্থত 
মুক্তিগ্রদ বাক্যন্থধ৷ অতি নিরমল ! (৭৫) 


হে রাজন্‌! অত্যদ্ুত কৃষ্ণাুন-পুণ্যকথ! 
বাব বাব হৃদয়েতে করিয়া স্মরণ, 
মুহম্মদ হুট অতি হইতেছে প্রাণ মম, 
পুলকসাগরে যেন আছি নিমগন। (৭৬) 


বিশ্বময় বিশ্বব্যাগী হরির অদ্ভুত ব্ূপ 

বা বার চিত্তপটে উঠিছে ভাসিয়া, 
অসীম বিন্ময়ে হিয়া হইতেছে পরিপ্লূত 
আনন্দ-জলধি যেন উঠে উছলিয়া। (৭৭) 


যথা যোগ্েশ্বর কৃষ্ণ তেজোঁময় সনাতন, 
যথ। পার্থ ধন্ুদ্ধর অমিতবিক্রেম, 

তথায় বিজয়, ভূতি; নীতি, লক্মণী গ্রুব সদা 
অবিরত মম মত ইহা কুরূত্তম ! (৭৮) 


.৬এপিসিসাপিসিসিপসিসাপপাপিপিসিপাপীপিসি এ শিস 
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-পেিপাতপাপিসিপাসিপাসিসাসিশ পাস 


ভগবন্‌! 


তব মুখ-বিশিঃস্যত অপূর্র্ব অমূল্য গাঁথা 
বিষাঁদ-বেদনাহারী পরম রতন ; 

কর আশীর্বাদ দেব! এ অমৃত করি পাঁন 
লভূক অনন্ত শান্তি শোকী তাপী জন। 


মোক্ষযোগনামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


গ্রন্থ সমাপ্ত । 
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